জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে ইন্দাদ (জিহাদের প্রস্তুতি) ফরয। 
ইন্দাদ দুই প্রকারঃ 

এক. ইণদাদে ঈমানী তথা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা 
জিহাদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া এই ফরযের অন্তর্ভৃক্ত। যেমন, জিহাদ কখন ফরযে 
কিফায়া থাকে, কখন ফরযে আইন হয়, কার কার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, কাকে হত্যা করা যাবে, কাকে 
হত্যা করা যাবে না- ইত্যাদী| 

দুই. ইণদাদে মা-দ্দী / ই'দাদে আসকারী তথা সামরিক প্রস্তুতি। 


এই উভয় প্রকার ইমদাদ ফরয এবং তা সকল মুসলমানের উপর ফরয। 

সামরিক প্রস্তুতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, সামরিক প্রস্তুতি ব্যতীত শক্রর মোকাবেলা সম্ভব নয়। 
তদ্ধপ ইন্দাদে ঈমানীও জরুরী| কারণ সহীহ ইলম না থাকলে জিহাদকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় চালানো সম্ভব 
নয়। 
তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জিহাদে যে যেই কাজ করবে এঁ কাজের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ইলম তার 
জন্য ফরয। বাকি অন্যান্য বিষয়ের ইলম ফরয নয়। আর এ পরিমাণ ইলম হাসিলের জন্য যে খুব বেশি সময়ের 
প্রয়োজন হবে না তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু দিনে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে তা শিখে 
নেয়া যাবে। অতএব, ইলম অর্জনের বাহানা ধরে ফরযে আইন জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই। 

তবে হ্যাঁ, জিহাদকে শরয়ী ত্বরীকায় চালানোর জন্য যে বিস্তারিত ইলমের প্রয়োজন তার জন্য একদল 
বিশেষজ্ঞ ওলামা আবশ্যক। আমীরের পক্ষ থেকে যাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তারা সর্বক্ষণ ইলমী 
গবেষণা ও তার্গলম তাআল্লুমের কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমীরের অনুমতি ছাড়া নিজে থেকেই ইলমী গবেষণার 
দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরণের কাজ জিহাদ বলে গণ্য 
হবে না, বরং খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বলে গণ্য হবে। 


যতদিন খেলাফত কায়েম ছিল ততদিন ইস্দাদের বিষয়টা সুস্পষ্টই ছিল। কিন্তু খেলাফতের পতনের পর 
যখন কুফরী শাসন আসে তখন থেকে ই'দাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শয়তানের ওহী, মুরতাদ শাসকদের 
কূটনীতিক চাল, ওলামায়ে সু এবং ওলামায়ে সালাতীন তথা দরবারি আলেমদের বিকৃতি ও অপপ্রচারের কারণে 
উম্মাহ আজ ই"দাদের ফরয যেন ভুলে গেছে। আজ মনে হয় আমাদের দেশগুলোর মত দেশের ৯৮% মুসলমান 
জানে না যে, ই"দাদ একটা ফরয। 
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বিশেষত দেশের অধিবাসীদেরকে সামরিক ও বেসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলার কারণে জনসাধারণের 
মাথা থেকে ই'দাদের বিষয়টা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। সামরিক ট্রেনিং নেয়া, রণকৌশল আয়ত্ব করা, অস্ত 
চালনা শিখা - ইত্যাদী বিষয় সেনাবাহিনী সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব হয়ে গেছে। জনসাধারণ 
শুধু এসবের প্রদর্শনী দেখবে। আর কোন দায়িত্ব তাদের নেই। এখন দেশের উপর আঘাত আসলেও যেমন তা 
প্রতিহত করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব, ধর্মের উপর আঘাত আসলেও তা দেখার দায়িত্ব সরকারের এবং 
সেনাবাহিনীর। জনসাধারণ এসব থেকে মুক্ত। 

এই আকীদা যে শুধু জনসাধারণের তাই নয়, বরং অনেক বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস ও 
শাইখুল হাদিসেরও একই আকীদা] 

আর তাগুতদের এটা একটা বড় সফলতা যে, ই"দাদের কথা জনসাধারণকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। 
এখন একতো জনসাধারণ সামরিক ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হবে না। কেননা একে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে নাধিলকৃত ফরয মনে করে না। দ্বিতীয়ত তাগুতরা যাদেরকে তাদের বাহিনীতে ভর্তি করবে তারাই শুধু 
ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাবে। এতে একদিকে জনগণের পক্ষ থেকে তাগুতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা যেমন 
আর থাকছে না, অপরদিকে তাগ্ততরা তাদের উপযোগী লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের কুফরী 
বাহিনীকে মজবুত থেকে মজবুত করার পরিপূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। আর এভাবে তারা যুগ যুগ ধরে তাদের কুফরী 
শাসন ব্যবস্থাকে বিনা বাধায় টিকিয়ে রাখতে পারছে। 


এই পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল করে ই"দাদের ব্যাপারে সহীহ ইলমটুকু জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা জরুরী মনে 
করছি। 


ইন্দাদের ব্যাপার প্রচলিত সংশয়ঃ 
ই'দাদের ব্যাপারে অনেক সংশয় প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপঃ 

এক) আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। আর জিহাদই যখন ফরয নয় তখন ই"দাদ ফরয হওয়ার তো 
প্রশ্নই আসে না। 

জিহাদ ফরয নয় কারণ, আমাদের জিহাদ করার সামর্থ্য নেই। আর জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ 
ফরয হয় না। 
যেমন, হজ্ব একটি ফরয বিধান। কিন্তু যার হজ্ব করার সামর্থ্য নেই তার উপর হজ্ব ফরয নয়। আর যার উপর 
হজ্ব ফরয নয় তার উপর হঙ্ের প্রস্তুতি নেয়াও ফরয নয়। হজ্ব করতে পারা যায় এই পরিমাণ টাকা পয়সা 
উপার্জন করা তার উপর ফরয নয়। জিহাদের ক্ষেত্রেও তেমনি। জিহাদ যেহেতু ফরয নয়, জিহাদ করতে পারা 
যায় এরকম সামর্থ্য অর্জন করাও ফরয নয়। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায়, শত্রু আক্রমণ করে বসলে 
জিহাদ তো ফরয হয়ে যায়, কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে তা আদায় করতে হয় না। আমাদের হালতও তেমনি। 
জিহাদ তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা এখন আর ফরয নয়। যেমন, কারো 


মা 
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উপর হজ্ব ফরয হলো, কিন্তু হজ্ব করার আগে আগেই কোনভাবে তার মাল ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে এখন 
আর তার উপর হজ্ব করা ফরয নয়। এমনকি মাল থাকা অবস্থায় তার উপর যে হজ্ব ফরয হয়েছিল তা আদায় 
করার জন্য এখন আর মাল অর্জন করাও ফরয নয়। তদ্রপ শক্র আক্রমণ করার কারণে আমাদের উপর জিহাদ 
তো ফরয হয়েছিল, কিন্তু সামর্থ্য না থাকার কারণে এখন আর জিহাদ করা আমাদের উপর ফরয নয়। জিহাদ 
যেমন ফরয নয়, জিহাদের করার জন্য ইন্দাদ করাও ফরয নয়। যেমন হজ্ব আদায় করার জন্য মাল ধ্বংস হয়ে 
যাওয়ার পর নতুন করে মাল কামাই করা ফরয নয়। 

দুই) ই'দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয়। বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব । বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের হাতে 
কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ই"দাদ ফরয নয়| মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র আসবে 
তখন রান্ত্রীয়ভাবে ইস্দাদ করা হবে। এর আগ পর্যন্ত ই'দাদ ফরয নয়। 


তৃতীয় আরেকটি সংশয় যা আছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেটি মুসলমানকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে 
দেয়। আমি আমার আহলে ইলম একজন উতস্তাদের কাছ থেকে শুনেছি, এক মাদ্রসার শাইখুল হাদিস নাকি - 
৯] 3) ১০ 56৪ ৬৪ ০। ৩৭4 9০ আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, “ই"দাদ করা হারাম। কারণ তা তাওয়াক্ুলের 
পরিপন্থি।” 


ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! যারা ইনদাদকে হারাম মনে করে তারা ঈমানদার থাকার কথা 
নয়। কারণ যেখানে আল্লাহ তাআলার হালালকৃত কোন বিষয়কে হারাম মনে করলে মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে 
অকাট্য ফরযকে হারাম মনে করলে ঈমান থাকবে কীভাবে?! ইসলামী শাসন কায়েম থাকলে এ ধরণের ব্যক্তিদের 
শিরোচ্ছেদ করা হতো। কিন্তু ইসলামী শাসন যেহেতু কায়েম নেই তখন কী আর করবো? এদের ব্যাপারে শুধু 
এ কথাটাই বলবো “কারামেত্বী” ও 'বাতেনিয়্যাহ'দের ব্যাপারে ইমাম জাসসাস রহ. যা বলে গিয়েছিলেন 
তিনি বলেছিলেন- 
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-21-4০৯০১৫ ০০0 এও এগ পু এ9 ০0১০ 1445 এ১ 
[রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী- "/১১$ ১০1" (যে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করেছে 
তার বিরুদ্ধে কিতাল কর) বুঝাচ্ছে যে, সব শ্রেণীর কাফেরের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে কতল করা 
ফরয। তাদের কাউকেই তার কুফরের উপর বহাল রাখা যাবে না। যার থেকে জিিয়া নেয়া জায়েয তার থেকে 
জিযিয়া নেয়া হবে। এছাড়া বাকিদের থেকে “হয়তো ইসলাম নতুবা তরবারি" ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে 
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না। যেমন- যারা তাওহীদ এবং রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যায়নের মৌখিক স্বীকৃতি তো দেয়, 
কিন্তু (শরীয়তের) নুসুসকে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তা ভঙ্গ করে| যেমন- 'বাতেনিয়্যাহ' নামধারী “কারামেত্বা"রা| 
কেননা শুধু তাওহীদ ও নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণেই তাদের থেকে তাদের প্রাপ্য হত্যার বিধান দূর 
হয়ে যাবে না। ... এ জাতীয় অন্য সকল মুলহিদের বিধানও এমনই। ... আমি এদের বিধান বর্ণনা করে যাওয়ার 
ইচ্ছা এ জন্য করেছি যে, ভবিষ্যতে যদি মুসলমানদের এমন কোন ইমাম আসেন যিনি মুলহিদদেরকে আল্লাহ 
তাআলার দ্বীন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে দেখে এবং তার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখে ফোঁসে 
উঠবেন : তাহলে তিনি যেন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করতে পারেন। যদিও আমাদের 
বর্তমান যমানায় এমন ইমাম পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের রক্ষক। তাঁর শরীয়তের 
হেফাজতকারী |] 

[শরহু মুখতাসারিত ত্ৃহাবীঃ ৭/৪১-৪৩] 


সংশয় নিরসনঃ 
১নং সংশয়ঃ 
১নং সংশয়ের ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর: 
এক. আমাদের জিহাদের সামর্থ্য নেই। কাজেই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। জিহাদ যেহেতু ফরয নয় 
ই'দাদও ফরয নয়। 
দুই. জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে হজ্বের বিধানকে জিহাদের উপর ফিট করা। 
সংক্ষেপ কথায় এই সংশয় নিরসনকল্পে বলবো: 

সামর্থ্য আছে কি নাই তা নির্ধারণ করবে শরীয়ত। শরীয়ত যাকে সামর্থ্যবান বলবে সেই সামর্থ্যবান, 
যদিও সে নিজেকে সামর্থ্যহীন মনে করে। 

আমরা দেখি, শরীয়তসম্মত ওজর থেকে মুক্ত প্রত্যেক বালেগ পুরুষকে শরীয়ত সামর্ঘ্যবান বলে ধরেছে। 
[ওজরের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!] অতএব, শরীয়তসম্মত ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সকল 
বালেগ পুরুষের উপর জিহাদ ফরয। 

দ্বিতীয়ত: জিহাদকে হজ্ত্বের সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। জিহাদ হজ্বের মত নয়; বরং জিহাদ - 
১.খণের মত। খণগ্রস্থ ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধ করা ফরয। যদি এই মুহুর্তে পূর্ণ খণ পরিশোধের সামর্থ্য না 
থাকে তাহলে এখন যতটুকু পারে পরিশোধ করবে, কিন্তু বাকি খণ তার যিম্মায় থেকে যাবে । এই বাকি খণ 
পরিশোধের জন্য এখন তার উপর উপার্জন করা ফরয । সামর্থ্য নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। 
তদ্রপ জিহাদ খণের মতো যিম্মায় থেকে যাবে। ইন্দাদ করে সামর্থ্য হাসিল করে জিহাদ করতে হবে। সামর্থ্য 
নেই বাহানা ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। 
২. নিজের জীবন বাঁচানো ফরয । কাজেই জীবন বাঁচে পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয । খাদ্য সংকটে পতিত ক্ষুধায় 
জীবনের আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য খানা খেয়ে জীবন রক্ষা করা ফরয। এখন যদি তার কাছে খানা না থাকে, 
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তাহলে যদি সে উপার্জন করতে সক্ষম হয় তবে উপার্জন করে খানা হাসিল করে খেয়ে জীবন বাঁচানো ফরয । 
যদি উপার্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্যের কাছে সওয়াল করতে হবে। যদি খানা নেই বাহানায় বসে 
থেকে মারা যায় তাহলে গুনাহগার হবে। “খানা ছিল না" এই ওজর ধর্তব্য হবে না। জিহাদের বিষয়টাও এমনি। 
ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের রক্ষা করা এবং কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া ফরয। আর 
তা জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে এখনই 
জিহাদে নেমে যেতে হবে। আর সামর্থ্য না থাকলে সাধ্যমত সামর্থ্য অর্জন করে জিহাদে নামতে হবে। বসে 
থাকার সুযোগ নেই। 


সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার কিছুটা বিশদ আলোচনায় আসা যাক। 

সামর্থ্যের আলোচনা: 

শরীয়ত দুই শ্রেণীর উপর জিহাদ ফরয করেনি: 

১. নাবালেগ। কেননা নাবালেগ বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের দায়িত্ব আসে 

না। 

২. মহিলা । কেননা, মহিলাদের শারীরিক গঠন জিহাদের উপযোগী নয়। 

তবে শর্ত সাপেক্ষে তারাও যুদ্ধে বের হতে পারবে। 

নাবালেগ ও মহিলা ব্যতীত শরয়ী ওজরমুক্ত বাকি সকল বালেগ পুরুষের উপর শরীয়ত জিহাদ ফরয করেছে। 

জিহাদের সামর্থ্য দুই প্রকার: 

১. জিহাদ বিন নফস-সশরীরে যুদ্ধ করার সামর্থ্য । 

২. জিহাদ বিল মাল-জিহাদের কাজে মাল ব্যয় করার সামর্ঘয। 

যে উভয়টার সামর্থ্য রাখে তার জন্য উভয়টা ফরয, যে একটার সামর্থ্য রাখে তার জন্য এটাই ফরয। 

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
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২]. (41১39 বা 19৮৮ 

“আল্লাহ তাআলার বাণী- (আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর)। আল্লাহ 

তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা 

দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয। তা এভাবে যে, 

সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। এ ব্যক্তি এ মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং 

যুদ্ধ করতে সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী নাও হয়, তবুও জিহাদে পৌঁছার মত খরচের 

ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও 
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মাল উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে হবে । আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য 
'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া 
আবশ্যক । কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: (দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই 
এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের কল্যাণকামী হয়)” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১] 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: 
00৭১ ১৫৭৩ ১০ খ। ০৩ ০০ ০০ 9৬291 ৬০০ ০৩ পু এগ ভে এ আজে এ! 45 একি বদ ১ ৩০১৯5 
424 19509 ১০12 ৭43১৭1131 0144 5 4৬০ বট ০ এত! 01059 শিখি] এ এ 192508 এ এ 008 459 00211 ০৭ 8০৪৭৪ এ ০৪০9 
শি 01 ১৮] ১০১০০ ০০ 01 (৫ 005 এ 4০০ 4558 শি 9১৬] ১ ০০ ১৯০ ১৯৪ ১৪] এ ০৯০৯ ৪০৭ এ 
১1:042105352418251-28চি 
“বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: শারীরিকভাবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিকে তার মাল দিয়ে 
জিহাদ করতে হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. এরও একই মত। কেননা, আল্লাহ তাআলা 
কুরআনের একাধিক স্থানে মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এও 
বলেছেন: (তোমরা তোমাদের সামর্ঘ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেন: (যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেই, তার যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকু 
আদায় কর)। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি শারীরিক জিহাদে 
অক্ষম তার থেকে মালের জিহাদ মাফ হয়ে যাবে না। যেমন মাল দিয়ে যে জিহাদ করতে অক্ষম তার থেকে 
শারীরিক জিহাদ মাফ হয়ে যায় না।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৮৭] 
তিনি আরোও বলেন: 
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“যার মাল আছে কিন্তু সে শারীরিকভাবে জিহাদ করতে অক্ষম, সে মাল দিয়ে জিহাদ করবে । সহীহাইনে (অর্থাৎ 
বুখারী ও মুসলিমে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে: 'যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে (মাল 
দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করে দিল সেও যুদ্ধ করল। যে (মুজাহিদ যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর) তার 
পরিবারকে উত্তমরূপে দেখা-শোনা করল সেও যুদ্ধ করল'। 
আর যে শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু গরীব, সে যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অন্যান্য মুসলমানদের 
থেকে গ্রহণ করবে। চাই উক্ত সম্পদ যাকাত হোক, দান হোক, বাইতুল মাল থেকে হোক বা অন্য কোন সম্পদ 
হোক ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ২৮/৪২১] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


অতএব, 
» যে শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতেও সক্ষম, জিহাদে মাল দিতেও সক্ষম, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধ করা 
এবং জিহাদে মাল দেয়া উভয়টাই ফরয। 
» যে শুধু মাল দিয়ে সহায়তা করতে সক্ষম, শারীরিকভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম, তার জন্য মাল দিয়ে 
সহায়তা করা ফরয। 
» যে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু মাল দিতে সক্ষম নয়, তার জন্য শারীরিকভাবে যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরয। 
» যে যুদ্ধেও সক্ষম নয়, মাল দিয়ে সহায়তা করতেও সমর্ঘ্য নয়, সে পরিপূর্ণ ই মান্যুর। তার জন্য “আন- 
নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসুলিহি'-“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা' ফরয। কল্যাণকামিতা কীভাবে 
হবে তা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
শরীয়তের দৃষ্টিতে মা"যুর-সামর্ঘ্হীন কারা? 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
১৫৮49740928 ০০ খু] 25 শিঠি (055 খু] 4৮০ 3 65১949 ১৪ এ 9৪ 9৪০১0 ৩৪ ০9১৪0 ৪১ 
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“যে মুসলিমগণ কোনও ওজর না থাকা সত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর 
পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে 
আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।” 
[সূরা নিসা: ৯৫] 
অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ যখন ফরযে কিফায়া থাকে তখন জিহাদে সক্ষমদের মধ্যে যারা জিহাদে বের 
হয় তাদের মর্যাদা, যারা বের হয় না তাদের চেয়ে বেশী। আর যারা মাপ্যুর-জিহাদে সক্ষম নয় তাদের উপর 
জিহাদ ফরয নয়। 
এখানে কোন্‌ কোন্‌ ওজর থাকলে ব্যক্তি মা'যুর গণ্য হবে, ফলে তাদের উপর জিহাদ ফরয থাকবে না, তা উল্লেখ 
করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা আলোচনা করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
৮০৮ ০০২১০ ০ ২০ ৪০৭ ভ6০ এ০ ৯ উপ ৪ এত এষ 
“যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির জন্য কোন গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির 
জন্যও কোন গুনাহ নেই।” 
[সূরা ফাতহ: ১৭] 
এখানে তিন শ্রেণীর মাণ্যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 
১. অন্ধ । 
২. খোঁড়া। 
৩. রুগ্ন । 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের 
কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সংলোকদের 
সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) 
নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন - এই আশায় তারা 
নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ 
থেকে অশ্রু ঝরছিল।” 
[সূরা তাওবা: ৯১-৯২] 
এখানে আরোও দুই শ্রেণীর মা*যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 
১. দুর্বল। 
২. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন 
নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি। 
এই দুই আয়াত সহ অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও শরীয়তের উসুল-মূলনীতির আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত 
কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিকে মা'যুর বলে গণ্য করেছেন: 
১. অন্ধা। 
২. খোঁড়া। 
৩. অত্যধিক রুগ্ন । 
৪. অতিশয় দুর্বল। 
৫. অতি বৃদ্ধ । 
৬. গঙ্গু। 
৭. যার হাত নেই। 
৮. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন 
নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি। 

উল্লেখ্য যে, এসকল ব্যক্তি তখনই মা"যুর বলে গণ্য হবে যখন এসব ওজর এমন পর্যায়ের হবে যে, 
তাদের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। 
অতএব, 
» কিছুটা ঝাপসা দেখে; 
» সামান্য খোঁড়া, কিন্তু যুদ্ধ করতে সক্ষম; 


৮ হালকা অসুস্থ; 

» কিছুটা দুর্বল; 

» বৃদ্ধ, তবে অতি বৃদ্ধ নয়। যুদ্ধে সক্ষম; 

» হস্ত-পদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুটা সমস্যা আছে, তবে তা যুদ্ধের একবারে প্রতিকূল নয়; 

» গরীব, তবে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং খরচ বহন করার মত সামর্থ্য আছে। কিংবা বাইতুল 
মাল থেকে তাকে জিহাদের খরচ দেয়া হচ্ছে বা অন্য কেউ তার খরচ বহন করছে; 

এমনসব ব্যক্তি মাণ্যুর নয়। পরিপূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির উপর যেমন সশন্ত্র জিহাদ ফরয, তাদের উপরও তেমনি ফরয। 

[দেখুন: বাদায়িউস সানায়ে": ৬/৫৮-৫৯, ফাতাওয়া শামী: ৬/২০১-২০৫, আল-মুগনী (ইবনে কুদামা): ১০/৩৬৭] 

[বি-দ্র. বর্তমান যামানার জিহাদের ত্বরীকা ভিন্ন:] 

আগের যামানায় জিহাদের জন্য সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পার হয়ে কাফেরদের দেশে যেতে হতো, যার 

সামর্থ্য সকলের থাকত না। বর্তমান যামানায় জিহাদের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে হয় না। অনেকের নিজ 

দেশেই জিহাদের কাজ চলছে। বর্তমানে বরং অনেকের জন্য নিজ ঘরে থেকেই জিহাদের চলমান কাজে শরীক 

হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশগুলোর মত দেশে এমন মানুষ পাওয়াই যাবে না, যে অর্থ-কড়ির অভাবে জিহাদে 

শরীক হতে পারছে না। বরং বাস্তব হচ্ছে জিহাদের জন্য বার বার দাওয়াত দেয়ার পরেও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। 

এরা কখনোই মাণ্যুর নয়] 

কয়েকটা প্রশ্ন: 

» যারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে বার বার নফল হজ্ব করতে পারছে তারা কি মাণ্যুর? 

» যারা আলীশান বাড়ি কিনতে পারছে তারা কি মাণ্যুর? 

»* যাদের ফ্লাট-বাসা দৃষ্টিনন্দন ফার্নিচারে পরিপূর্ণ তারা কি মা'যুর? 

» যারা নিজস্ব প্রাইভেটকারে চলাচল করে তারা কি মা"যুর? 

» যারা এ.সি ছাড়া চলতে পারে না তারা কি মাপ্যুর? 

» যারা বাৎসরিক একটামাত্র মাহফিলে ১০-২০লাখ টাকা খরচ করতে পারে তারা কি মা"যুর? 

» যারা তাদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ১০-২০ ডেগ বিরানী পাক করতে পারে তারা কি মাণ্যুর? 

» যাদের তিন ছেলে বিদেশ থাকে তারা কি মা'যুর? 

» যাদের ট্রাভেলস এজেন্সি আছে তারা কি মাণযুর? 

» যাদের বড় বড় ব্যবসায়িক লাইব্রেরী আছে তারা কি মাণ্যুর? 

» যারা ইন্ডাস্ট্রির মালিক-শিল্পপতি তারা কি মান্যুর? 

» যারা অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন, অতিশয় দুর্বল, অতি বৃদ্ধ, পঙ্গু বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন নয় তারা কি মা"যুর? 

মুসলিম উম্মাহর এই কঠিন দুর্দিনে যারা নিজেরাও জিহাদে বের হয় না, জিহাদের কাজে দশ টাকা খরচও করে 

না, আবার বুলি আওড়ায়: 'আমরা দুর্বল” 'আমরা মা'যুর” অথচ তাদের অবস্থা হলো যা উপরে বলা হয়েছে। 

এমতাবস্থায় তারা কি আসলেই মা"যুর? 

আশা করি উত্তর আপনাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


মা'যুর ব্যক্তিদের দায়িত্ব কী কী? 

পূর্বোক্ত মা'যুর ব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের দায়িত্বযুক্তির জন্য তাদের জন্য 
দুটি জিনিস আবশ্যক: 

১. 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা"। 

780 


2119 এ এ 1 হিটলারের বা িরাজা রন 
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(৯২) 9955 
“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের 
কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সত্যনিষ্ঠ লোকদের 
সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) 
নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন - এই আশায় তারা 
নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ 
থেকে অশ্রু ঝরছিল।” 
[সূরা তাওবা; ৯১-৯২] 


“আননুসহু- কল্যাণকামিতা এবং “ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা' কাকে বলে? 

» “'আন-নুসহ “ বা “আন-নসীহা” বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল করা। 

এখান থেকেই বলা হয়: "তাওবায়ে নাসুহা'-খালেছ দিলে বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা। 

» ইহসান” বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদন করা, উত্তম ও সত্যনিষ্ঠ আচরণ করা। 


অতএব, মা"যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি 

আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ 

ও খালেছ মুহাব্বাত রয়েছে । আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবে না, তাদের আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ 

হতে হবে। 

যেসব আচরণ থেকে “আননুসহু-কল্যাণকামিতা' এবং “ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা'বুঝা যাবে: 

» ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
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১০ 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতার শর্তে । 
কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃংখলা 
সৃষ্টি করতে চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, শাস্তির উপযুক্ত 
বলে গণ্য হবে। 

আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তভূক্ত: মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে 
জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া, তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো। এছাড়াও এ জাতীয় 
অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। 
কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে । আর এ থেকেই বলা হয়: “তাওবায়ে নাসূহা'আত্তরিক ও খালেছ 
তাওবা ।] 

[আহকামুল কুরআন: ৩/১৮৬] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
১. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। 
২. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 
৩. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। 
সাথে সাথে শর্ত হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কপটতা থেকে মুক্ত থাকা । 


কল্যাণকামিতার বিপরীত কয়েকটা আমলও পাওয়া গেল: 
১. বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাওয়া। 
২. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালানো। 
৩. কপটতার সাথে সাথে কাজ করা। 


» ইমাম রাজী রহ. বলেন: 

001 3 1৯৮59 5০] 881 ০৪9 ০৪৯৯ ৪1 9512০ এড 319251] পর ১০০৩ (41555 বা] 9৮1): 4455 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী: (যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কল্যাণকামী হয়) এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে 

গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে । যেসব মুজাহিদ 

জিহাদে গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে । তা হতে পারে তাদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি 

পুরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদগ্ডলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে । 

কেননা, এই সবগুলো বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত ।] 

[তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
৪. শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। 
৫. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। 
৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা। 
৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদপগ্ডলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার 
করার চেষ্টা করা। 


» ইবনে কাসীর রহ. বলেন: 
২715 সরি ০৯০০৯ ৯২9 ০৯957 শিঠ 4১০0403192-৯১8 শি9 ০৯১১৯৯৪ ০ 19০৮2591958 151 ৩ ৪৮২০ ০5 
“জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা কল্যাণকামী হয়, লোকদের মাঝে 
গুজব ছড়িয়ে তাদেরকে ভীত সন্ন্ত্র না করে, তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা 
তাদের এ অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ হয়।” 
[তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৯৮] 
এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 

৮. লোকদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। 


» ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: 


১1.১০1451৯5৯25 ১৪4919৮5২০৭ 198১০ 11 (45559 40195525121) 
“(যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়) অর্থাৎ হক-সত্যকে জানে, সত্যপথের পথিকদেরকে 
মুহাববাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে ।” 
[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/২২৬] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরও কয়েকটি আমল পাওয়া গেল: 
৯. হক জানা। (বর্তমানে কাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হক তা জানা এর অন্তর্ভূক্ত ।) 


১০. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা। 
১১. তাদের দ্ুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। 


» আল্লামা সাদী রহ. বলেন: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“আর সেই সব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না) অর্থাৎ সফরে খরচ করার 
মত তোষা বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব লোকের কোন গ্তনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসুলের কল্যাণকামী হতে হবে । আর তা এভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হবে, তাদের 
নিয়ত ও দৃঢু প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্ঘ্য যা 
আছে তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে । তাদেরকে জিহাদের প্রতি 
দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী করে তোলবে।” 

[তাফসীরে সা'দী: ৩৪৭] 

এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 

১২. নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। 


» আলৃসী রহ. বলেন: 
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“মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। তাদের খবরাখবর তাদের নিকট 
পৌঁছে দেবে । মুনাফেকদের মত বসে থেকে গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না।” 
[রুহুল মা'আনী: ৭/৩২৯] 


এ বক্তব্য থেকে কল্যাণকামিতার পরিচায়ক আরেকটি আমল পাওয়া গেল: 
১৩. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা। 


পেলাম: 

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা। 

২. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা। 

৩. তাদের দশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। 

৪. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। 

৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখাশুনা করা। 

৬. মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা। 

৭. তাদের পরিবার পরিজনের খুশীর সংবাদপ্তলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা 
করা। 

৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। জিহাদের প্রতি 
তাদেরকে দৃঢুচিত্ত ও সাহসী করে তোলা। 

৯. তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 


১৩ 


১০. এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা। 

১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা। 

১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা। 

১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী না করা। 

কোন মা"যুর ব্যক্তি যখন ইখলাছের সাথে উপরোল্লিখিত কাজগুলোর এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজের যেগুলো 
করার করবে এবং যেগুলো বর্জন করার বর্জন করবে, তখন তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী বলে 
ধরা হবে। সে জিহাদে না বের হতে পারা সত্তেও জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যদি 
করণীয় কাজগুলো না করে বা বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন না করে তাহলে সে জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে 
বলে ধরা হবে না, বরং গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। 


এবার যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে কী দেখতে পাবো? যারা জিহাদের সুস্পষ্ট বিরোধীতা 
করছে তাদের কথা তো বাদই, বাকি যারা নিজেদেরকে জিহাদের পক্ষালম্বী বলে দাবি করে তারা কি আসলেই 
জিহাদের দায়িত্বগুলো আদায় করছে? 


উপরোক্ত কাজ যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো তো মা"যুরের ক্ষেত্রে। যারা সুস্থ-সবল, সম্পদশালী তারা কি 
মা'যুরের এ কাজগুলোও করে যাচ্ছে? তাহলে তারা কীভাবে জিহাদের ফরয আদায় করছে বলে দাবি করে?? 
কীভাবে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যাবে বলে আশা করে?? 


আমরা নিজেরাও কি জিহাদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায় করছি? অন্যের সমালোচনার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের 
ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখার দরকার, আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথ আদায় করছি কি'না? নাকি আমাদেরকেও 
আল্লাহ তাআলার দরবারে আটকা পড়ে যেতে হবে? 


'ইন্দাদ ফরয নয়" পন্থিদের আসল প্রশ্ন হচ্ছে, “মেনে নিলাম আমরা মা"্যুর নই, আমাদের উপর জিহাদ ফরয, 

কিন্তু আমরা তো কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই!! কাফেরদের শক্তি-সামর্ঘ্যের তুলনায় আমাদের তো 

কিছুই নেই!!, 

"আমরা সক্ষম নই" কথাটি সঠিক নয়। আমরা জিহাদের ময়দান ছেড়ে নিজ নিজ মাসলাহাতে ব্যস্ত আছি। 

শয়তান ও তার দোত্তরা কাফেরদের শক্তিকে আমাদের সামনে বড় করে দেখিয়েছে। ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার 
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পর আল্লাহ তাআলার যে মদদ আসে তা আমরা ভুলে গেছি। এ কারণে আমরা সক্ষম নই বলে মনে হচ্ছে। 
আফগান জিহাদ আমাদের সামনে আছে। রাশিয়ার লাল কুত্তারা কীভাবে আফগান ছেড়ে পালিয়েছে তা আমাদের 
সামনে আছে। আমেরিকার নেতৃত্বে সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তি আফগানে চড়াও হয়েছিল। গুটি কয়েক মুজাহিদের 
সামনে যামানার সুপার পাওয়ার কীভাবে পর্ষদুস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা আমাদের সামনে আছে। 

অতএব, আমাদের শক্তি নেই কথাটা সঠিক নয়। সারা দুনিয়ার মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার 
আদেশানুযায়ী নিজেদের জান-মাল কুরবান দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে এদের সামনে দুনিয়ার কুফরী শক্তি 
দুর্দিনও টিকতে পারবে না। 

অধিকন্তু যদি মেনেও নেই আমরা কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই, তাহলে এমতাবস্থায় 
শরীয়তের হুকুম কী? ঘরে বসে থাকা? যদি আমরা সত্যিই শরীয়তের অনুসরণের দাবিদার হয়ে থাকি তাহলে 
শরীয়ত যা বলে, শরীয়তের কর্ণধার আমাদের মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরাম যা বলেন, আমরা তাই মেনে নিতে 
বাধ্য। 
কাফেরদের মোকাবেলায় টিকতে না পারার দুই সূরত হতে পারে: 
এক) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারা। 
দুই) যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে মনে হওয়া: আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত হই তাহলে আমরা জয়ী হতে পারবো না। তাদের শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না। 
এই দুই অবস্থার কোনটায় শরীয়তের বিধান কী? 
যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সামনে টিকতে না পারলে কী করণীয়? 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যদি কোন মুজাহিদ বা কোন জিহাদী দল কাফেরদের সাথে 
কুলিয়ে উঠতে না পারে, বরং তাদের আশংকা হয় যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারা ধ্বংস হয়ে 
যাবে, তাহলে তাদের করণীয় কী? 
তাদের করণীয় হলো: 

১. যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করবে । কাফেরদেরকে দেখাবে যে, তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ 
বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য থাকবে অন্যদিক থেকে ঘুরে এসে আক্রমণ করা। অতএব, এটা মূলত পলায়ন নয়। 

২. কিংবা শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে অন্য মুসলমানদের নিকট গিয়ে 
আশ্রয় নেবে । তবে এটা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, ময়দান ছেড়ে মুসলমানদের এমন জামাআতের কাছে গিয়ে 
আশ্রয় নিতে হবে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে। শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় কাফেরদের উপর হামলা 
করতে পারবে । যুদ্ধ পরিত্যাগ করার নিয়তে ময়দান ছেড়ে পালানো এবং এমন মুসলমানদের নিকট আশ্রয় 
নেয়া জায়েয হবে না যাদের কাছে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় হামলা করার মতো নুসরাত পাওয়া যাবে 
না। 


মোট কথা, যুদ্ধ ছেড়ে বসে থাকার কোন সুরত নেই। হয়তো ময়দানেই মোড় পরিবর্তন করে হামলা 
করবে, নতুবা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে হামলা করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ময়দান ত্যাগ করবে। 
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এ দুইটার কোনটা না করে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ। যার কারণে ব্যক্তি জাহান্নামের 
উপযুক্ত হয়ে পড়ে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
455 29 এ] 9 9 11০ ২ 5 আন 9 ৬ ১9508 ১9১ 8১0155৫ জে 9201] (জা জন 
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“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
পৃষটপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের 
দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা । এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ।” 
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“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 

তোমরা ধ্বংসাত্বক সাতটি বিষয় থেকে বাঁচ --- সেগুলোর মধ্য থেকে একটার কথা বলেন: কাফেররা যেদিন 

চড়াও হয়ে আসে সেদিন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো ।” 

[সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৭৬৬] 

৩. উপরোল্লিখিত দুটি বিষয় জায়েয । মুজাহিদগণ যদি ময়দান ত্যাগ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যান, এমনকি 
যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। যেমনটা উহুদের 
ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থাকা গুটিকয়েক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম করেছিলেন। 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তাদের প্রসংশা করেছেন। অতএব, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পলায়ন না করে 
দ্বীনের জন্য জীবন দিয়ে দেয়া আত্মহত্যা নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সানিধ্য লাভের এক অনুপম 
ত্বরীকা। 


দলীল-প্রমাণ ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য: 

এবার যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে করণীয় তিনটির দলীল সম্পর্কে সামান্য 
আলোচনা করব এবং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। 

প্রথমত: কৌশল পরিবর্তনের দলীল: 

আল্লাহ তাআলার বাণী: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে, অথবা সে মুসলমানদের 
দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, তাহলে তার কথা আলাদা । এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ।” 
[সুরা আনফাল: ১৫-১৬] 
আয়াতের 31552 ২| (তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে এরকম করে) অংশ থেকে বিষয়টা স্পষ্ট। 
দ্বিতীয়ত: ময়দান ত্যাগ জায়েয হওয়ার দলীল: 

১. সুরা আনফালের উল্লিখিত আয়াত। 
আয়াতের হ3 19-259 (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়) অংশ এর দলীল। 

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত “আবু দাউদ" ও “তিরমিযী” শরীফের 
হাদিস। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নজদের দিকে) একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা শত্রুদের সামনে 
টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে চলে আসে। তারা মনে করেছিলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের কারণে 
তারা আয়াতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিয়ে ফিরেছেন। এ কারণে এসে 
প্রথমে লজ্জায় মদীনায় লুকিয়ে থাকেন। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হয়ে 
আরজ করেন: 


৩৩১১০] ০০৪ বট 4৯০০ 


[ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমারা তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 


5559 109 99১4০ ভা এ 
[না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের 
সাহায্যকারী |] 
(জামে তিরমিযী, হাদিস নং: ১৭৭০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৬৪৭) 


অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ কারণে তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ ছেড়ে 
পলায়ন বলে গণ্য হবে না। আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। 


ইমাম তিরমিযী রহ. এর ব্যাখ্যা থেকেও বিষয়টা বুঝে আসে । তিনি হাদিসটি বর্ণনা করার পর ১৫ 
শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন: 
১1.-2৯ট]1 ০০১1১211১১৪ ০৭০ ১০] টব 1 ১৪ ৩০11)/4৯115 
[১ বলা হয়, যে ব্যক্তি পলায়ন করে তার ইমামের কাছে চলে আসে যেন ইমাম তাকে নুসরত করেন। যুদ্ধের 
ময়দান ছেড়ে পালানো তার উদ্দেশ্য নয় ।] 
১৭ 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


হাদিসটির সনদ: ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। তবে সনদে 'ইয়ািদ ইবনে আবি যিয়াদ' 
নামক একজন রাবী আছে, যার ছিকাহ হওয়ার ব্যাপার মন্তব্য আছে। 

তবে ফুকাহায়ে কেরাম হাদিসটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় 'ইয়াযিদ ইবনে আবি 
যিয়াদ' এর ব্যাপারে মন্তব্য থাকলেও এ কারণে হাদিসটি এত দুর্বল হয়ে যায়নি যে, একে দলীল হিসেবে উল্লেখ 
করা যাবে না। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ.ও হাদিসটিকে একটি দলীল হিসেবেই উল্লেখ করেছেন এবং একে 
'হাসান' বলেছেন। 

৩. হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রহ. এর নেতৃত্বে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ইরাক যুদ্ধে বাহিনী পাঠান। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান তবুও ময়দান ত্যাগ করতে রাজি হননি। 
এ খবর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের উপর 
রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী হতাম ।' 


এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে 
তখন তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি বরং বলেন, 'আমি তোমাদের সাহায্যকারী । 

অর্থাৎ যেহেতু আমার কাছে এসে তোমরা যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতি নেবে, এ জন্য তোমাদের ময়দান ত্যাগ যুদ্ধ 
ছেড়ে পলায়ন বলে গণ্য হবে না ৷ আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এ ঘটনা ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ । 
বিদ্র.পলায়ন জায়েয হওয়ার শর্ত: পুনর্বার যুদ্ধে যাবার নিয়ত রাখা 
আয়াতে যে বলা হয়েছে, 3 এ| 9০48 (অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়), এখানে 
এ দ্বারা মুসলমানদের এমন জামাআত উদ্দেশ্য যাদের কাছে গেলে নুসরত পাওয়া যাবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে 
পুনর্বার আক্রমণ করা যাবে। অতএব, যুদ্ধ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে পলায়ন জায়েয নেই। তদ্রপ এমন 
জামাআতের কাছেও যাওয়া যাবে না যাদের কাছে গেলে যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির নুসরত পাওয়া যাবে না। 
এ কারণেই ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন: (না তোমরা পালিয়ে আসনি। বরং তোমরা পুনর্বার যুদ্ধে যেতে নুসরতের জন্য এসেছ। আমি তোমাদের 
সাহায্যকারী ।) 
অর্থাৎ আমার কাছে আসাটা যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন নয়, বরং যুদ্ধের পুন:প্রস্তুতির জন্য প্রত্যাবর্তন । 
আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনাতেও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটাই বলেছেন, ( “আল্লাহ তাআলা আৰু 
উবায়দের উপর রহম করুন। তিনি ময়দান ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে তো আমি তাঁর সাহায্যকারী 
হতাম ।') 
অর্থাৎ “এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে আসলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হতো না। কেননা, আমি 
তাকে সাহায্য করতাম । আমার সাহায্য নিয়ে তিনি আবার যুদ্ধে যেতে পারতেন ।, 
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এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী যখন ময়দান ছেড়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে আসে তখন 
তিনি তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেন, (আমি তোমাদের সাহায্যকারী, ।) 

অর্থাৎ: “এ কারণেই তোমাদের ময়দান ত্যাগ করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যেহেতু তোমরা আমার সাহায্য 
নিয়ে আবার যুদ্ধে যাবে।' 


তৃতীয়ত: শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা জায়েয ও প্রশংসনীয় হওয়ার দলীল: 

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে 
দশজন সাহাবীর একটা সারিয়্যা পাঠান। পথে “বনু লিহইয়ান' গোত্রের কাফেররা টের পেয়ে যায়। তাদের একশো 
জনের মত একটা তীরন্দাজ বাহিনী তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে। তাঁরা অপারগ হয়ে একটা পাহাড়ে উঠে যান। 
কাফেররা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আত্নুসমর্পণ করলে তারা তাঁদের কাউকে হত্যা করবে না। তিনজন সাহাবী 
তাদের প্রতিশ্রুতি মতো আত্সমর্পণ করেন। কিন্তু আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি 
জানান। কাফেররা তাঁকে তার সাত সাথী সহ শহীদ করে দেয়। 

মক্কার কুরাইশরা আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা শুনে তাঁর হত্যার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর দেহের 
কোন অংশ নিয়ে যেতে লোক পাঠায়। আল্লাহ তাআলা হযরত আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহকে হেফাজতের 
জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠান, যেগুলো তাঁকে মেঘের মত ছায়া দিয়ে রাখে। এতে ভয়ে কাফেররা তাঁর কাছে 
পৌঁছতে সাহস করেনি। 

এখানে নিরস্ত্র সাতজন ব্যক্তি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাফেরদের হাতে আত্বসমর্পণের অপমান মেনে নিতে 
পারেননি । তাঁদের এ কাজকে নাজায়েয বলা তো দূরের কথা, উল্টো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দার দেহকে হেফাযত করার জন্য মৌমাছির ঝাঁক 
পাঠিয়েছেন। 

[বিস্তারিত দেখুন: বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে |] 

২. উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করতে গিয়ে একদল সাহাবী 
নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা প্রশংসিত হয়েছেন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অতএব, মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও লড়ে যাওয়া আত্বহত্যা নয়; আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের অনুপম মাধ্যম। 
বিষয়টি অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। নমুনাস্বরূপ কয়েকটা 
উল্লেখ করা হল। 


ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য: 

১. আল্লামা কাসানী রহ. (মৃত্যু: ৫৮৭হি.) এর বক্তব্য: 
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“পরিচ্ছেদ: (জিহাদ কার উপর ফরয) তার বর্ণনা। 

এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, জিহাদ কেবল সামঞ্থ্যবানদের উপরই ফরয । যার সামর্থ্য নেই তার উপর জিহাদ ফরয 
নয়। কেননা জিহাদ হচ্ছে, কিতালের মাধ্যমে নিজের শক্তি ও সাধ্য-সামর্থ্য ব্যয় করা ।” যার সামর্থযই নেই সে 
ব্যয় করবে কোথা থেকে? 

এই মূলনীতি অনুযায়ী: যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় 
যাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে 
ফেলবে- তাহলে তারা মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন 
অসুবিধে নেই। 

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে 'গালেবে জন্‌ ও আকবারুর রায়” তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে। সংখ্যার 
ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য 
যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক । যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়। 

পক্ষান্তরে প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, তারা পরাজিত হয়ে যাবে- তাহলে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে 
সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই। তাদের সংখ্যা যদি কাফেরদের 
তুলনায় বেশিও হয়, তবুও এমতাবস্থায় তাদের জন্য সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেয়া জায়েয হবে। 

তদ্রপ নিরম্ত্ব কোন মুজাহিদ এক বা একাধিক সশস্ত্র কাফের সৈন্য থেকে পলায়ন করে মুসলমানদের 
নিকট গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে। 

এর দলীল আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার এই বাণী: 
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(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, 

তাহলে তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে 
ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা ।) 

আল্লাহ আযযা শানুহু তার নিম্নোক্ত বাণীতে সব ধরণের পলায়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন: 

ধা 28956 ১৪ 1550 154 ওত 2521111।92া ঞ ভুি 
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(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না) 
নিম্নোক্ত বাণীতে পলায়নের ফলশ্রুতিতে তাদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন: 
এ। 05555950355 5১ 5359 গু ৬ 

(যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে) 

কেননা, আয়াতে কারীমাতে বালাগাত-অলংকার শাস্ত্রের “তাকদীম ওয়া তা"ীর'-“আগের অংশ পরে এবং 
পরের অংশ আগে উল্লেখ করা"র নীতি ব্যবহার করা হয়েছে। 
এ হিসেবে - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তার কালামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাল অবগত - আয়াতে কারীমার 
অর্থ হবে; 


(40 ০৭ ০০৯৪৪ ০১১5 ৯১২১ ০০০9 শি9 ০5১৩০ সিই99 ১৩ 0২৯০1225৩৪৭] শি 19 সা এ লা ৪) 
(হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন পৃষ্টপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে 
ফিরবে) 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই শাস্তির বিধান থেকে এ ব্যক্তিকে বাদ দিয়েছেন যে বিশেষ 
এক অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন: 


(তবে কেউ যদি যুদ্ধকৌশল হিসেবে পলায়ন করে, অথবা সে মুসলমানদের দলের সাথে গিয়ে মিলিত হতে চায়, 
তাহলে তার কথা আলাদা ।) 

নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যখন তা থেকে কোন কিছুকে বাদ দেয়া হয়, তখন তা আর নিষিদ্ধ থাকে না, 
জায়েয হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেল নিষিদ্ধ হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্রের পলায়ন। আর তা হচ্ছে, “কৌশল পরিবর্তনের 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই পলায়ন।" আর 
“কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন কিংবা সাহায্যকারী মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন 
নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তা নাজায়েয হবে না।” 
[বাদায়িউস সানায়ে': ৬/৫৮-৫৯] 
আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য এখানে শেষ হল। 


কাসানী রহ. এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয । তবে শর্ত 
হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে। জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকার উদ্দেশ্যে পলায়ন করলে 
আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার উপর আপতিত হবে। 
২. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য: 
সুরা আনফালের পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 


ইপদাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 
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“যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে পারবে । আর তা হচ্ছে, শত্রুকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্যে 

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া। যেমন, সংকীর্ণ জায়গা থেকে প্রশস্ত জায়গায় চলে যাওয়া, কিংবা প্রশস্ত 

স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানে চলে যাওয়া, বা শক্রকে ঘায়েল করার জন্য ওৎপেতে লুকিয়ে থাকা । যুদ্ধ পরিত্যাগ 

ব্যতীত এ জাতীয় যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারবে। 

তদ্রপ মুসলমানদের এমন কোন দলের সাথে গিয়েও মিলিত হতে পারবে, যাদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে 

বের হবে ।?” 

[আহকামুল কুরআন: ৩/ ৬৪] 


জাসসাস রহ. এর বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার, মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে পলায়ন জায়েয । তবে শর্ত 
হল, পলায়ন হতে হবে পুনর্বার যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে। 
89548 
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“মুসলমানদের এমন কোন দলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে যাদের থেকে নুসরাত পাওয়া যাবে। যদি 

এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে 

না, তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণীতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত সে হয়ে পড়বে। ... 

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 

০৯০১ 3 2 | 

(আমি প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী ।) 

আর এ কারণেই এঁতিহাসিক (ইরাক) যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ রহ. যখন পলায়ন না 

উপর রহম করুন। তিনি যদি আমার কাছে চলে আসতেন, তাহলে আমি তার সাহায্যকারী হতাম ।' 

এরপর আবু উবায়দ রহ. এর বাহিনী তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে বলেন: 


(আমি তোমাদের সাহায্যকারী ।) 
তিনি তাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করেননি ।” 


[আহকামুল কুরআন: ৩/৬৩-৬৪] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এখানে (আমি তোমাদের সাহায্যকারী ৷) কথাটা এ জন্যই বলতে হলো যে, তোমরা যদি এমন কারো 
কাছে যেতে যাদের কাছে গেলে নুসরাত পাওয়া যাবে না, তাহলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত 
হতো। যেমনটা আমি পূর্বে বলে এসেছি। 


৩. শামসুল আইনম্মা সারাখসী রহ. এর বক্তব্য: 
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“যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ, যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। 
- এরপর তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন 
তাদের সাথে অস্ত্র থাকবে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আর যার কাছে অস্ত্র নেই সে সশশ্ত্র দুশমন 
থেকে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই । তদ্রপ যার কাছে নিক্ষেপনঅস্ত্র নেই সে নিক্ষেপনতস্ত্রবিশিষ্ট দুশমন 
থেকে পলায়ন করতেও কোন অসুবিধে নেই। তুমি কি দেখ না, দুর্গের ফটক থেকে কিংবা যেখানে ক্ষেপনান্ত্ 
দিয়ে বর্ষণ করা হচ্ছে সেখান থেকে পলায়ন করা তার জন্য জায়েয। কেননা, সে ওখানে টিকে থাকতে অক্ষম 1” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৮৪] 


হযরত উমার রাদি. ও হযরত আবু উবায়দ রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: 

২ 52৮ ই 9 ০৭ 0০101 131 2176৯12 ০০৪ ই বড 00155 55৪ 
“এ থেকে স্পষ্ট, যদি মুসমানদের বিরোদ্ধে এই পরিমাণ দুশমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার 
সামর্থ্য তাদের নেই, তাহলে পলায়ন করতে কোন অসুবিধে নেই।” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫] 


অক্ষমতার সময়েও পলায়ন না করে লড়ে যাওয়া এবং শাহাদাত পর্যন্ত টিকে থাকা বৈধ ও প্রশংসনীয় হওয়া 
প্রসঙ্গে বলেন: 
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“ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা 
নাকি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। তাদের কথা সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া। অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। 
হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন। যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। কাজেই বুঝা গেল, এতে কোন 


অসুবিধে নেই।” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/ ৮৫] 


৪. আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য; 
“আদ-দুররুল মুখতার” এ আল্লামা হাছকাফী রহ. বলেন: 
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“যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, আক্রমণ করতে গেলে নিহত হতে হবে আর আক্রমণ না করলে বন্দী হতে হবে, 
তাহলে আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।” 


আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
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হলো (আক্রমণ ছারা) শুর কিছু না কিছু কমতি করতে পারবে বলে আশাবাদি হতে হবে। অন্যথায় জায়েয 


নয় ।... 
হাছকাফী এর বক্তব্য 'আক্রমণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।' এতে তিনি বুঝাচ্ছেন, যদি আক্রমণ করে এবং 
যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তাও জায়েয । তবে 'শরহুস সিয়ার" এ বলা হয়েছে, “একাই 
কাফেরদের উপর আক্রমণ করে বসাতে কোন অসুবিধে নেই, যদিও তার প্রবল ধারণা হয় যে, এতে তাকে 
নিহত হতে হবে; যদি তার ধারণা হয়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতি করতে পারবে । যেমন, হত্যাকান্ড ঘটাতে 
পারবে বা জখম করতে পারবে কিংবা তাদেরকে পরাজিত করে ফেলতে পারবে। উহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক জামাত সাহাবী এমনটাই করেছিলেন। তিনি এ কারণে তাদের প্রশংসা 
করেছেন । পক্ষান্তরে যদি তার ইয়াকীন হয়ে যায়, সে কাফেরদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, তাহলে 
তাদের উপর হামলা করা তার জন্য জায়েয হবে না। কেননা, তার হামলার দ্বারা দ্বীনের কোন প্রকার ইশ্যায- 
বুলন্দী অর্জন হচ্ছে না।” 
[ফাতাওয়া শামী: ৪/১২৭] 

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ থেকে আশা করি কখন কী শর্তে পলায়ন জায়েয তা স্পষ্ট। 
তন্রপ নিশ্চিত মৃত্য জেনেও হামলা করা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া যে আত্মহত্যা নয়, বরং প্রশংসনীয় এবং নিজের 
জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম তাও স্পষ্ট। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


অক্ষমতার দ্বিতীয় সুরত: 

কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষমতার দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে: যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সার্বিক পরিস্থিতি 
বিচারে মনে হওয়া, 'আমরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই তাহলে জয়ী হতে পারবো না। তাদের 
শক্তির সামনে আমরা টিকতে পারবো না। 

আমাদের দেশগুলোর মত দেশে যেখানে মুজাহিদ ও জিহাদপ্রেমিদের শক্তি সামর্থ্য তাগুতদের তুলনায় 
একে বারেই সামান্য, সেখানে এ প্রশ্নটা প্রায় সবারই । অনেককে জিহাদের দাওয়াত দিলে তিনি শুধু এ কারণে 
সমর্থন করেন না যে, তিনি মনে করছেন মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত 
দিচ্ছেন। দীওয়াতদাতাদেরও অনেকে বিষয়টাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। তাদের অনেকে শুধু 
জিহাদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আর যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তিনি ভালভাবেই জানেন, আমরা বর্তমান 
অবস্থায় শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। যার ফলে তিনি মনে করেন, মুজাহিদরা এখনই তাকে ময়দানে 
নেমে শহীদ হয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন। এ কারণে তিনি পিছিয়ে যান। দাওয়াতদাতাদের কারো কারো কথা 
থেকে বুঝাও যায়, যেন এখনই অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে যেতে হবে। আবার জিহাদপ্রেমিদের অনেকে মনে 
করেন, এই মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার শক্তি যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমাদের উপর জিহাদই ফরয নয়। 
আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ তো ফরয, কিন্তু শক্তি না থাকার কারণে আদায়ে জিহাদ ফরয নয়। 


আসলে এ উভয় প্রান্তিকতার কোনটাই সঠিক নয়। “শক্তি থাক বা না থাক এই মুহুর্তে লড়াইয়ে নেমে 


যেতে হবে" এটা যেমন সঠিক নয়; 'শক্তি নেই বলে জিহাদই ফরয নয়" এটাও সঠিক নয়। 
বরং এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান হচ্ছে, ই"দাদ করা । সাধ্যমত জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা । ই"দাদ যখন এমন 
পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু 
করবে। 
বির: -১ 
জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব: 

জিহাদের সফলতার জন্য জিহাদ জামাআতবদ্ধভাবে হওয়া আবশ্যক । ব্যক্তিগতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে 
হামলার দ্বারা চুড়ান্ত সফলতা সম্ভব নয়। এ কারণে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্য হক জিহাদী 
তানজিমের সাথে মিলে যাওয়া ওয়াজিব । হক তানজিম পাওয়ার পরও যদি কেউ তানজিমের সাথে মিলিত না 
হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ব্যক্তিগতভাবে যত কিছুই করুক এর দ্বারা জিহাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আদায় হবে না। 
তানজিমের সাথে মিলিত হয়ে তানজিমের নির্দেশনা মত ই'দাদ এবং অন্যান্য মারহালাগ্তলো অতিক্রম করতে 
হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ হক জিহাদী তানজিম খুঁজে না পায় তাহলে তার কথা ভিন্ন। তানজিম খুঁজতে থাকবে। 
পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যা পারে করবে। 

'জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব মনগড়া কোন কথা নয়। শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে আমার 
মূল আলোচন যেহেতু এ ব্যাপারে নয়, এ কারণে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি না। শুধু শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন: 
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“জানা আবশ্যক যে, জনগণের নেতৃত্ব দেয়া দ্বীনের অন্যতম সুমহান ওয়াজিব দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব- 
কর্তৃত্ব ব্যতীত বরং দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই চলতে পারে না। কেননা, পারস্পরিক এক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব 
জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর এঁক্যবদ্ধ হতে 
গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমনটি পর্যন্ত বলেছেন: 
৯২৭ 12১০8 ১০০ এ ২3১৪ ৩৯18 
“তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।” 
ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি হযরত আবু সায়িদ রাদি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণনা 
করেছেন। 
ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
১০ ৮1০ 13) ই! ০০১৬৮ ০০ 5১৪ 09595 28১৫1 4০০৯ 
“যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে 
তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।' 
সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ 
দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক। 
তাছাড়া আল্লাহ তাআলা “আমর বিল মা"রুফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয করেছেন। আর তা প্রভাব প্রতিপত্তি 
ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। 
তদ্ধপ: জিহাদ, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা; হজ্ব, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা; মাজলুমকে সাহায্য করা, হদসমূহ কায়েম 
করা ইত্যাদী সহ আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত যাবতীয় বিধান প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন 
করা সম্ভব নয়।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০] 
বিদ্র-২ 
ব্যক্তিগত হামলাও জায়েয: 
যদি কেউ তানজিম খুঁজে না পায় অথচ তার মধ্যে শাহাদাতের পিপাসা জাগে, তাহলে তার জন্য 
ব্যক্তিগতভাবে হামলা করাও জায়েয । তবে এক্ষেত্রে হামলার দ্বারা ফায়েদা হবে কি হবে না সেটা লক্ষ্য রাখতে 
হবে । যেমনটা আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যে বলা হয়েছে। 
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পক্ষান্তরে হক তানজিম পেয়ে যাওয়ার পর আর ব্যক্তিগতভাবে নিজের মন মতো হামলা জায়েয হবে না। 
তানজিমের নির্দেশনা মত কাজ করতে হবে। কেননা: 

১. তানজিমের ইতাআত-আনুগত্য ওয়াজিব। ইতাআত জিহাদ কবুলের একটা শর্ত। রাসূল সাল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
০০ (এও 4৫ ১ ক 4495 01 এ অনল 3 4১১ ৪এ। ১০৪ 5 ২৪১৩] 3209 এ 61515 বথ। এই9 এত ০০ ও 0155 2 
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“যুদ্ধ দুই রকম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে, ইমামের আনুগত্য করবে, নিজের প্রিয় 
বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সাথীদের সাথে নরম আচরণ করবে, ফাসাদ-বিশৃংখলা থেকে দূরে থাকবে: তার 
ঘুম, তার জাগরণ সবকিছুই সওয়াবের কাজে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে গৌরব ও যশ 
খ্যাতির উদ্দেশ্যে, মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে, ইমামের নাফরমানী করবে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে: সে তার 
মূল পুঁজি নিয়েও ফিরতে পারবে না।” 
[মুসতাদরাকে হাকেম: ২/৩৫৩] 


২০1৮৯ ই! 2১0০1 ৩9 ১৮০ এ! ২০৯ উঠ 2০৬৪৪ মি! 2৯. 
“জামাআত ব্যতীত ইসলাম নেই। আর নেতৃত্ব ব্যতীত জামাআত হয় না। আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন 
ফায়েদা নেই।” 
[জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩] 
২. হতে পারে তার মন মতো হামলার কারণে জিহাদের ফায়েদা না হয়ে ক্ষতি হয়ে যাবে। 
বিদ্র.:-৩ 
মুসলমানদের শক্তি কাফেরদের সমান বা বেশি হওয়া শর্ত নয়: 
উপরে বলা হয়েছে: “ইনদাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যখন মনে হবে এবার লড়াই শুরু করলে আমরা 
কামিয়াব হব, তখন থেকে সশস্ত্র হামলা শুরু করবে ।' 
এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, হামলা শুরু করার জন্য মুসলমানদের জাহিরি শক্তি কাফেরদের সমান 
বা বেশি হতে হবে। কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যত যুদ্ধ হয়েছে বাহ্যিকভাবে কোথাও মুসলমানদের শক্তি 
কাফেরদের সমান বা বেশি ছিল না। আল্লাহ তাআলাও যুদ্ধ জায়েয হওয়ার জন্য আমাদের শক্তি কাফেরদের 
সমান বা বেশি হতে হবে শর্ত করেননি। মুসলমানদের বিজয় বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ 
তাআলার মদদ ও নুসরতের উপর নির্ভরশীল। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। 
এ: 420) 55 865 32 ১০০৭ 2 শি 9 
(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর) 
[আনফাল: ৬০] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়ান্ুল করে তার শরীয়তের নির্দেশনা মত 
সবর ও তাকওয়ার সাথে জিহাদ চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা : তিনি আমাদেরকে বিজয় দান 
করবেন। সাময়িকভাবে কখনো পরাজয় আসলেও চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে। 


39285 জিব 01 3১1৮ (91955 ২9194 ২ 
“তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না। প্রকৃত মু'মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।” 
[আলে ইমরান: ১৩৯] 
৩৯০ শিপ খু] 15881919-8159125357919471 192 ও ও 
“হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত হয়ে 
থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” 
[আলে ইমরান: ২০০] 
8 ০9 খু 91 5 সি ০4১০ ২ 1950915 ৬ 
“তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে 
না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত ।” 
[আলে ইমরান: ১২০] 
অতএব, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের ইতিপূর্বে যে সকল যুদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানেও যে সকল যুদ্ধ 
হচ্ছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে জাহিরিভাবে যতটুকু ই'দাদ হলে কাফেরদের মোকাবেলায় কামিয়াবি সম্ভব 
ততটুকু ইশ্দাদ সম্পন্ন হয়ে গেলেই হামলা শুরু করে দেবে। 


ইপ্দাদ ফরয কেন? 
কুরআন হাদিসের আলোকে মৌলিকভাবে ইণদাদ ফরয হওয়ার কারণ দুর্টি বলা যেতে পারে: 
১ নং কারণ; 
আল্লাহর দ্ুশমনদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা। 
১. প্রকাশ্য দুশমন । 
২. গোপন দুশমন। 

প্রকাশ্য দুশমন: যারা সুস্পষ্ট কাফের, কিংবা যেসব কাফের প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 

গোপন দুশমন: মুনাফিকরা, কিংবা এমনসব কাফের যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নতা 
দেখালেও গোপনে গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। 

এ ছাড়াও এ সকল জীন ও ইনসান গোপন শক্রর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, 
তারা আমাদের দুশমন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন, তারা আমাদের দুশমন। 


২৮ 


কাফেরদেরকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে কেন? 

যারা সুস্পষ্ট কাফের তাদেরকে সর্বদা ভীত সন্্রম্্র রাখা হবে যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস 
না করতে পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না দিতে পারে । এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের 
ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে রাজি হয়ে যাবে। 


মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে 
লিপ্ত হবে। কিন্তু তারা যখন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, সার্বক্ষণিক ই"দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র 
অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখবে তখন আর তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে পারবে না। 


এই উভয় প্রকার দুশমনকে সদা সর্বদা ভীত সন্তরস্ত্র রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইন্দাদের আদেশ 
দিয়েছেন। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 


আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্্র রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 
২ নং কারণ; 
দ্বিতীয়ত ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য। কেননা, ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় 
করা যায় না, ই"দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ করা যায় না। 
শহীদে উম্মাহ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন: 
১৬ ৪১৬০ ই 40 (৫,১৮০ 416595916০0 ৪৯9 1921 ০০ ১১9১০ ৬ ১৮৪ ০৮ ৩০ ঝট ২০০। ৬৯9 1০৩ আও 
২] .১14551 ১03 ১৫৯ শি এ ৮৮৪ 

“আর ই'দাদ - যা জিহাদের দ্বিতীয় মারহালা - জিহাদের অন্যতম জরুরী ও আবশ্যকীয় বিষয়। নামাযের জন্য 
ওযু যেমন, জিহাদের জন্য ই'দাদ তেমন। ওষু ছাড়া যেমন নামায আদায় সম্ভব নয়, ইনদাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ 
সম্ভব নয়।” 
[মুকাদ্দামাহ্‌ ফিল হিজরাতি ওয়াল ই"দাদ: ৫৭] 

যেহেতু ই"দাদ ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়, তাই ই'দাদ জিহাদের মাওকৃফ আলাইহি-ভিত্তিমুল। আর কোন 
বিধান ফরয হলে তার মাওকৃফ আলাইহিও ফরয হয়। 


মূলনীতি আছে: 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


955 ও শি! লীগ শি শি এ 
“যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয।” 
অতএব, জিহাদ যেমন ফরয, ইন্দাদও তেমনি ফরয । 


বিদ্্র: ই'দাদ ফরয হওয়ার দুই কারণ এক নয়, প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। 

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ই'দাদ ফরয হওয়ার কারণ দুইটা নয়, দুইটা মিলে একটাই। আর তা 
হচ্ছে জিহাদ। 
এই ধারণা সঠিক নয়। ই"দাদ ফরয হওয়ার কারণ প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। দুইটা মিলে একটা নয়। 
ইদাদ ফরয হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, ই'দাদ জিহাদের মাওকৃফ আলাইহি-ভিত্তিমুল। আরেকটি কারণ, 
কাফেরদেকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখা । দুইটার প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন। 

জিহাদ সর্বদা ফরয নয়। বছরে এক/দুইবার ফরয। বছরে এক/দুইবার কাফেরদের দেশে গিয়ে হামলা 
করলে জিহাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কাফেরদেরকে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য, দাপট ও প্রতিপত্তি 
মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্রস্ত রাখা ভিন্ন আরেকটি ফরয। এই ফরযের উদ্দেশ্য - যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে - 
যাতে তারা দারুল ইসলামে আক্রমণ করার সাহস করতে না পারে, দ্বীনে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা না 
দিতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের ভয়ে যুদ্ধ ব্যতীত আগে ভাগেই জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে 
থাকতে রাজি হয়ে যাবে। 


তন্রপ মুনাফিকরাও যেন মুসলমানদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্, সার্বক্ষণিক ই'দাদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সর্বত্র 
অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখে তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে না পারে। 

অতএব, জিহাদের জন্য ইন্দাদ ভিন্ন একটি ফরয, কাফেরদেরকে সার্বক্ষণিক ভীত সন্ত্স্্ রাখার জন্য 
ই'দাদ ভিন্ন আরেকটি ফরয। সামনে এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ পেশ করা হলে ইনশাআল্লাহ 
বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


আইম্মা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য; 
আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে ইন্দাদ: 
১. ইমাম রাজি রহ. এর বক্তব্য: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

শিখে 401 7692 ই পর9১ ৬০ 9১১৮5 বিড55 বা 54543991293 এ 450 ৬৯5 ও ৬৪ শি ও নি 19 
“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্্র রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাজি রহ. বলেন: 
০৮০০ 9941০ 1519ঞ]1 01 41159 (1949-১59 এ 9১০ 4৪ ০9২১৪) :00033 . গ৬্র্টা ০4৩ ১০০০০ খু ও ১৩ এজ »] পি 
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51154301241 ২) ০০১9৪ (৫ 2১811 21৮০ ০০ 0:৬০5 50955001 সহি সা (০৩৬ 99 : 5 ১৯৯9 বই শি «পানা সির) 
05200014420 ০9 
54212১81 ১৯০০১৪১ (০ ০9২ 285 00211 0920 ই 09550012955 915 
091৯51958০০ সি০০ ৯০ ৪০০1৮19১9০৯ 549 ০৮৮4০ 5৯৪ 194505 131 স্কা :০5৩৮ ০৮৫৯9 ০০ ৮০০৬৪1০৩210 
১9৫১ ০৯০৩ 0 4৩১৮০ ০০ 3500 01: ভ019 5 ০৮ার্টা এ ০৮৭০০ 19929 45199 91 এ ১5911 15455 0৬০ ৭০০ 4৫৩৪ ৭ 
২০০০| 01২৪৬ ১০৬ ০১০০ ০৪/৯ 5৯৪]1 2005 3 ০০1০| 054 ১৩৪198500৮5 35১5]15 ১০ 911 ও ০1০59 ০5৯ 
২. 
এখানে তিনি প্রকাশ্য দুশমন গোপন দুশমন উভয়কেই ভীত সন্ত্রস্ত রাখার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। 
প্রকাশ্য দুশনমনকে ভীত সন্তরস্ত্র রাখার ব্যাপারে তিনি বলেন: 
০৮০০ 9941০151941 01 41159 (1949-১59 এ 9১০ 4৪ ০9২১৪) :00033 . ৬টি ১4৩ ১০০০০ বুকস ও ১৩ এজ এ] পি 
০9৮৪৪ ই সরা: (ঠা : 55441997০৬০ ৪০৯ 4039 ০৯৯৪৯ এটাও ২০০ উ০ 044 এ 08০৪9 ১৮ ০০০০ 
. ০৮২৯৮ এ! সনি 6০।১ ০১৮০ 0০১ বা: ও - ২১৯ ১৫55 এ ০৪ 1৯]1 ৮4১৪ ৯৫৪৯৯ 45113] 451: 0505 -7৯.৭১1১ ০৯৯১ 


১১০9১ 8 এট] ১১০ 0০ এ১০৮০৪ 00140959001 504 99৮ এ সি 20159 
“এরপর আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে এসব জিনিস - জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র - প্রস্তুত করার 
আদেশ দিয়েছেন তা উল্লেখ করে বলেন: 


(1৭59-559 42 9১ 4৪ ০৯১৪) 
(যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে ।) 
কেননা, কাফেররা যখন জানবে, মুসলমানরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, এর জন্য তারা সব ধরণের অস্ত্রপাতি 
ও সাজ-সরঞ্জাম পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছে, তখন তারা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্স্ব থাকবে। আর এই 
ভীত সন্ত্রত্তার কারণে অনেক কিছু অর্জন হবে। যেমন: 
এক. তারা দারুল ইসলামে অনুপ্রবেশের ইচ্ছা করবে না। 
দুই. ভীতি চরমে পৌঁছলে অনেক সময় তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে যাবে। 
তিন. অনেক ক্ষেত্রে এটি তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করবে। 
চার. তারা অন্য কাফেরদেরকে সহায়তা করবে না। 
[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৩] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


গোপন শত্রুর ব্যাপারে তিনি বলেন: 
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1. 
“এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
(০৯ এ] পিএস ই প৫9১ ১০ ০১৯) 
(এবং এ সব দুশনমনকেও ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন ।) 
এর উদ্দেশ্য: জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র অধিক হলে যাদেরকে আমরা জানি যে, তারা আমাদের 
দুশমন, তারা যেমন ভীত সন্ত্রন্ত্র থাকবে; যাদের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, তারা আমাদের দুশমন, তারাও 
ভীত সন্ত্রত্ত্র থাকবে। 
যাদেরকে আমরা জানি না যে, তারা আমাদের দুশমন, তারা কারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। এর 
মধ্যে প্রথমটি হলো - আর এটিই সর্বাধিক সঠিক অভিমত - তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য মুনাফিকরা। 
এ হিসেবে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে: “যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা কাফেরদেরকে যেমন ভীত 
সন্ত্স্ব রাখবে, মুনাফিকদেরকেও ভীত সন্তরন্ত্র রাখবে ।” 
যদি আপত্তি করা হয়, মুনাফিকদের তো যুদ্ধের ভয় নেই - কেননা, তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার 
কারণে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না - তাহলে তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে কীভাবে ? 
উত্তরে বলব, মুনাফিকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা হবে দুই ভাবে: 
এক. মুনাফিকদের কামনা থাকে মুসলমানরা যেন পরাজিত-পর্যদুস্ত হয়ে যায়। তারা যখন মুসলমানদের শক্তি 
এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের আধিক্যতা দেখবে, তখন তাদের এ মিথ্যা আশা দূরীভূত হয়ে যাবে। 
এতে তারা তাদের অন্তরে লুকায়িত কুফর পরিত্যাগ করে খালেছ ঈমানদার হয়ে যেতে উদ্ুদ্ধ হবে। 
দুই. মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর বিপদাপদ ও মুসিবত আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে যাতে এ সুযোগে 
মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে ফিতনা ফাসাদ ছড়াতে পারে এবং তাদের এঁক্যে ফাঁটল ধরাতে পারে । তারা 
যখন মুসলমানদেরকে শক্তির সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন দেখবে, তখন তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসব অপকর্ম 
পরিত্যাগ করবে ।” 
[তাফসীরে রাজি: ৭/৪২৪] 


২. আল্লামা আলুসী রহ. এর বক্তব্য: 
পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


এ ০, মি5453 ০, এ 94৩ ০1৯ ০৮০1৭ ০০] ০ আজ ৬০ ৬১০৭9 ২১ ০১৯] 055 ৪ এ 002] ০৮০ 74০ এ 804 আস 9 
“এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইস্দাদ সব সময় কিতাল করার উদ্দেশ্যে করা হয় না। কখনো কখনো ই"দাদ করা 
হয় আল্লাহ ও মুসলমানদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্্র করে জিযিয়া আরোপ করার জন্য, কিংবা এ জাতীয় 
অন্যান্য উদ্দেশ্যে যা কাফেরদেরকে ভীত সন্তস্্র করার মাধ্যমে অর্জিত হবে ।” 
[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২২] 
৩.শহীদ সায়্যিদ কুতুব রহ. এর বক্তব্য: 
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০০1০] 4154 -4455 £2১.০৯1০1১ স্টিক 0 খরা 2৪ ০০০১৬ ৮৯ এ এ৯হ]। ৭৩ 6 ৯০০ এএা9 2218 এ৯হ]। ৬০৯ ৯১ ঞ। 
০০] ১৬9 2০৫০০। ৯ ০৩ উঠ ০ আলন্ট ০০ 04৬ ০০০০৭ এ তি ০ ১৯৪০০। ০৭ 0750 এ 2৯১৭8 এ ২০1১ ৮০০ 9৪ এ|॥ 
, এব] বু ০৪০] 055১ ৩৬. 
“ইসলামী সামরিক বিভাগকে সর্বদা যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করতে থাকতে হবে। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী 
শক্তি অর্জন করতে হবে। যাতে দুনিয়ার সর্বোচ্চ শক্তিটি হয় হক ও হিদায়াতের শক্তি। যে শক্তির ভয়ে দুনিয়ার 
তামাম বাতিল শক্তি ভীত সন্ত্রত্্ব থাকবে। তামাম বাতিল শক্তি যে শক্তির কথা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আলোচনা 
করবে । যার ফলশ্রুতিতে প্রথমত তারা দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালানোর হিম্মত পাবে না। তদ্রুপ আল্লাহ 
তাআলার কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তাদের ভূমিতে দ্বীনে ইসলামের কোন দাঈ'কে তার দাওয়াতে বাধা 
দেবে না। সেখানকার কোন অধিবাসীকে এ দাওয়াত কবুল করা থেকে রুখবে না । হাকিমিয়্যাহ-বিধান প্রণয়ন 
এবং মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার দাবি করবে না। যার ফলে দ্বীন ও আনুগত্য সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার 
হয়ে যাবে” 
[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন: ৩/৪২৫] 
৪. আল্লামা সা"দী রহ. এর বক্তব্য: 
এ! 0০৭ ৮1১1৮ ১০৬০৭ 2৩ ০৪ ০145 কও শি 83539 095101 2এএজ [ক ও ০4415 02)০25 & এর ০09 
০4021 9 ০০) এ৩ এ ৪ 5১৪৯০০ এ ১০9 নি এ ০ 42 09৯১ এশা 0) ৩৪৪ এ 05 159 এজ! ১৪৪ 
.4315 ৬০ 3944 ৭5০19 ০91-০৬1 
১14৯০০135০5 554 তা এ আনা 99 জো 01591 5৬০] ২4019619 এ্]। 291)15416 74০ 90২০ ধা ১৯৯৪০ ৪৩ 0৫ 1 
1.৮ 543 ০৫৪ ই! লও শিও ১1581 কক "এ ২ ১৯৪০৭1131৪৬ 1) লিলা ৫ 
“তোমাদের সামর্থ্যের সবকিছুই তোমরা প্রস্তুত কর ... যার দ্বারা মুসলমানরা এগিয়ে যাবে, তাদের শত্রুদের 
অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে । ... কিতালের প্রয়োজনীয় যুদ্ধযানও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন: 


(49455 401 555 48 69:৯১ ০১৪৭। 53 059) 
(প্রস্তুত কর অশ্ববাহিনী যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত অন্তন্ত্ 
রাখবে ।) 
এই “ইরহাব' তথা ভীত সন্ত্রস্ত করার ইল্লত ও বৈশিষ্ট্যটি সে যামানায় ঘোড়ার মাঝে বিদ্যমান ছিল। হুকুম ইল্লত 
অনুযায়ী হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমান যামানার কোন কিছুর মাঝে যদি 'ইরহাব'-“ভীত সন্ত্রস্ত করা”র বৈশিষ্টটি 


৩৩ 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


ঘোড়ার তুলনায় অধিক পাওয়া যায় তাহলে সেটিও প্রস্তুতের জন্য আদিষ্ট হবে। যেমন, স্থল ও আকাশ যান 
যেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত, যেগুলো দ্বারা শক্তিশালী আক্রমণ করা যায়। এমনকি কারিগরি ও টেকনোলোজি 


শিক্ষা ব্যতীত যদি 'ইরহাব"-“ভীত সন্ত্স্্র করণ" সম্ভব না হয় তাহলে তাও শিক্ষা করা ওয়াজিব হবে । কেননা, 
9 568 43 ১] ০৯90 পন ৭ 


(যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় সেটিও ফরয় 1)” 
[তাফসীরে সাদী: ৩২৪] 


আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্্ রাখার জন্য ই'দাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআনে কারীমের উল্লিখিত 
আয়াত থেকে একেবারেই স্পষ্ট। ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার 
আশংকায় এ কয়টির উপরই ক্ষান্ত করলাম। হকের অনুসন্ধানীর জন্য এ কয়টাতেই যথেষ্ট খোরাক বিদ্যমান 


জিহাদের প্রস্তুতিরূপে ইপ্দাদ: 
১. ইমাম জাসসাস রহ. এর বক্তব্য: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 
05 4198 ২৮29১ ৬১ ৩১৯9 4525 55৩ % ৩9:১১ ৬১০ 509 ৬৫ চ6 ৬৪ ৯৮০৮০ 5 পি 19১5 
“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 


আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্্র রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 
তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” 
[আনফাল: ৬০] 
এর ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
002] 1১।-৩০০। 4৪৯ 508) 37530019541 0৯০] এর ০৪৪ 4 €1১এ]5 | ১০০৮ আতা ১০৩ ০০৪০ এয 4১০1 
২, সা 


“আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের 
পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং অশ্ববাহিনী 
্রস্তুতে অগ্রগামিতা অর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন।” 

[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮] 


ইনদাদ সংক্রান্ত কিছু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করার পর সামনে গিয়ে বলেন: 
১14৯৪ 4১৪ ৩০ শিক (45 41949 02১৯০19১199) এ» বখ। 0059 ১3140584698 9০ ৪ ৯2 4 ৮০৯ 01 
-২.5-০। 9045০442119 
“যা কিছুই শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবে তার সবই প্রস্তুত করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেন: 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


(5১০ 4119১০১05১৯ 15301 9 
(আর যদি তারা - মুনাফিকরা যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
শত্রুর মোকাবেলার সময় আসার পূর্বে প্রস্ততি গ্রহণ না করার কারণে এবং তাতে অগ্রগামিতা অর্জন না করার 
কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৮৯] 


মুনাফিকরা জিহাদের সময় আসলে বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করে জিহাদে যাওয়া থেকে ছাড় পেতে 
চাইত। তারা বলতো, আসলে তারা যুদ্ধে যেতে চায় কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা সামনে এসে পড়ার কারণে যেতে 
পারছে না। এদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

(5০০ 4119- ০9১৯] 19১1) 919) 

(আর যদি তারা - যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঙ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
তাওবা: ৪৬] 

অর্থাৎ ওজর আপত্তি কিছু নয়, আসলে তারা জিহাদে যেতেই চায় না। যদি তারা সত্যই জিহাদে যেতে 
চাইত তাহলে এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতো । আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তারা তাদের 
দাবিতে মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ। 


ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
১৫৭] ১1০০০০৮০৪৯৩ এ ১০4০ 
১১০০৮ ০৪৯৪০ ০0১31529০55] 0 41588 0 বি 0 ১৭০৪ 0545] (১5 4119453 ৫2১০০। 19১10 919) এয 4195 
-১1.045591 ৮09 ০৭9 5৯৪ ০০ ০২০০ (০ সিএ 19459) :41954 ৯9 ০4৪959০০৪94 ১৮ 


“প্রসঙ্গ: জিহাদের জন্য ইণ্দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

(57 41194 09১৭119১199 
(আর যদি তারা - যুদ্ধে - বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত ।) 
১, বলা হয় এ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে । এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের 
সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই"দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত এ আয়াতের মতো যেখানে 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: 


০১9০ 150) 94৪ 58 ০০ 2৯০৪] (5৮41945 
(আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর।)” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


বিদ্র: যারা বলে, ইমাম মাহদী আসলে তারা তার সাথে মিলে যুদ্ধ করবে” তারা মিথ্যাবাদি: 

আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা ফরয করেছেন। মুনাফিকরা 

সময় মতো প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে 

স্পষ্ট - “যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ তো দূরের কথা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে 

যাওয়ার পরও কোন ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, অথচ বুলি আওড়াচ্ছে, ইমাম মাহদী আসলে তারাই নাকি 

সবার আগে তার সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করবে” উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, এসব লোক সুস্পষ্ট 

মিথ্যাবাদি। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই তাদের মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ, যদিও তারা নিজেদেরকে 

সত্যবাদি বলে দাবি করে । মুনাফিকদেরকে যে কারণে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে, একই কারণে এরাও 

মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত হবে। উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে তা স্পষ্ট। 

২. ইমাম যাইলায়ী” রহ. এর বক্তব্য: 

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম যাইলায়ী" রহ.বলেন: 
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“ “আল-জামিউস সগীর' এ ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: 


শিএ। 05৪ এল 2৮০ ও ও] ও ই ৩৪৪ আবছা 

(জিহাদ ফরয । তবে - সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার - প্রয়োজন না পড়লে মুসলমানদের জন্য জিহাদে না যাওয়ারও 
অবকাশ আছে।) 
মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য : 2. ও (না যাওয়ারও অবকাশ আছে); এ থেকে বুঝা যায়, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখাই যথেষ্ট। 

তাঁর বক্তব্য: ৮! 8 এ৬ (প্রয়োজন না পড়লে); এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজন পড়লে সকলের উপরেই 
স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয। আর প্রয়োজনের সময়টি হচ্ছে যখন “নফীরে আম' এর হালত তৈরী হয়ে যায়। 
কেননা, তখন সকলে যুদ্ধে বের হওয়া ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কাজেই তখন সকলের উপরেই স্বশরীরে 
যুদ্ধ করা ফরয হবে।” 
[তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৪২] 

ইমাম যাইলায়ী” রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ ফরযে আইন না হলে সকলের জন্য জিহাদে 
বের হওয়া ফরয নয়। বরং যে পরিমাণ মুসলমান জিহাদে গেলে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে এ পরিমাণ 
গেলেই যথেষ্ট। কিন্তু জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা সর্বাবস্থায় ফরয। তদ্রপ, শত্রর আক্রমণ করে বসলে 
যখন তাদেরকে তাড়ানোর জন্য সকলে বের হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সকলের উপরই যুদ্ধে বের 
হওয়া ফরয। যেমনটা বর্তমানে চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফের মুরতাদদের থেকে মুসলমানদের ভূমিগুলো 
উদ্ধার করে তাতে ইসলামী শাসন কায়েম করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্তই এ ফরয বাকি থেকে যাবে। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ ফরয: 

কাফেরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে 

মুসলমান হয়ে যেতে হবে, নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে হবে। 

যদি মুসলমানও না হয়, জিযিয়াও না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে চলবে কিতাল, যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলমান 

হয় অথবা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

159 ৪১০] 1950891905 ১1৪ ০০০১৩ ৫ ক1935819 ৭১%১৯৯৪ সি১১৩ ৪১৫০৩ ৬৫৮ ৪৫০৯ 19805 ১৪০1 সই শু 
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(অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা 

এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা 

যদি তাওবা করে - মুসলমান হয়ে যায় - এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে 

দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) 

তাওবা: ৫] 

তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
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(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে 

না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না 

তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে ।) 

[তাওবা: ২৯] 


ইমাম জাসসাস রহ.বলেন: 
-২1.2)ল]| 19১৪৪ 219০142 এ এ] 002]1 ৮9৯৩ 01৮1 ০০০০০৪ 
“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান 
হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।” 


[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১] 


সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন 
কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের 
আহ্বান জানাবে । এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে । (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে । যদি তারা 
তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। 
আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে । যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, 
তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও 
অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।” 

[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তাসমীরুল ইমামিল উমারা আল্লা বুয়ুস |] 


অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। হয়তো মুসলমান হতে হবে, 
নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে 
হবে। স্বতন্ত্র পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। 

তাদের শক্তিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়ে হয়তো ইসলাম গ্রহণে, নতুবা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করতে আল্লাহ 
তাআলা তার প্রিয় বান্দা মুসলমানদেরকে তার এই দ্বশমনদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ দিয়েছেন। যাতে 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনই বিজয়ী থাকে। যেন কুফরের সকল শক্তি, সকল দস্ত চূর্ণ-বিচুর্ণ ও ধুলিস্যাৎ হয়ে 
মাটির সাথে মিশে যায়। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দিচ্ছেন: 

এ) 4৪ ১550 0585 8৫৪ ৩৪৩3 ৩৯ ৯১5959 

(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।) 
[আনফাল: ৩৯] 


যতদিন সামর্থ্য থাকে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে। কিতালের সামর্থ্য থাকা 
অবস্থায় যদি কাফেররা এই দুই গন্থা ব্যতীত অন্যকোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তাহলে তার সুযোগ দেয়া 
হবে না। তারা যদি যিম্মি হয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়তের অধীনে থাকতে রাজি না 
হয়, বরং মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে তারা তাদের নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের বিধান অনুযায়ী চলতে চায়, তাহলে 
তা মেনে নেয়া হবে না। এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। যদি তারা এই চুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদেরকে 
অঢেল অর্থ-সম্পদও প্রদান করতে রাজি হয়, তবুও এই ধরণের চুক্তি জায়েয হবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


কিতাল চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হয়ে থাকতে সম্মত হয়। 
সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই ধরণের চুক্তি থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। 
তিনি ইরশাদ করেন: 

০১81 (ডি শএ। এ 19555519549 
(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না।) 
মুহাম্মদ: ৩৫] 

ইমাম জাসসাস রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
এএ৩]1 4৯000591542 এ ০১৯] ৮৫০ 0 ০০ 4+৯১৪ এরা 09৪ 5৯5 ০৫১৪৭ ০৪ ভন ০4৪ 39৯ €0ক। এ৪ আইন] ৪ 
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“এ আয়াত বুঝাচ্ছে, মুশরেকদের সাথে চুক্তি করতে চাওয়া নিষিদ্ধ। এখানে তিনি এ ফরয বিধানের বর্ণনা 
দিচ্ছেন, যা তিনি অত্যন্ত জোরদারভাবে ফরয করেছেন। আর তা হচ্ছে, আরবের মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল 
চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং অনারব মুশরেকদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া 
যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় কিংবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। এ আয়াত এটিই ফরয করেছে যা আমি 
বলেছি। জিযিয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে সন্ধি করা এ আয়াতের চাহিদার পরিপন্থি। আল্লাহ তাআলা এ 
আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এবং অত্যন্ত জোরদারভাবে সন্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২২] 
[বি-দ্র: আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না: 
হানাফী মাযহাব মতে আরবের মুশরেকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে হয়তো মুসলমান হতে 
হবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 


395124976%35 
(মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাবে ।) 
[ফাতহ: ১৬] 
হয়েও থাকতে পারে |] 
ইবনুল হুমাম রহ. মাবসুত থেকে বর্ণনা করেন: 

০৫০১১১৩এ]। 0 £এও এ! ০ ৯.৭ 4 0428 ই 59 45 ০০ ৪6 এ 4০৩ ০৩1 3০5০০ 01475 01০ 2০ ৫ ০4০ 
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“যদি কাফেরদের কোন বাদশা যিম্মি হতে চায় এ শর্তে যে, সে তার রাজ্যের বাসিন্দাদের মাঝে যত ইচ্ছা হত্যা 
ও জুলুম চালাবে, যা ইসলাম সমর্থিত নয়: তাহলে তার এ প্রস্তাবে সাড়া দেয়া হবে না। কেননা, জুলুম দূর করার 
সামর্থ্য থাকা সত্বেও কাউকে জুলুম করতে থাকার উপর বহাল রাখা হারাম। তাছাড়া যিম্মি তো হচ্ছে এ ব্যক্তি 


ইপদাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


যে মুআমালার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে তার উপর ইসলামী বিধি বিধান প্রয়োগ হবে বলে মেনে নেয়। কাজেই এর 
বিপরীত শর্ত বাতিলযোগ্য গণ্য হবে।” 
[ফাতহুল কাদীর: ৫/8৪৭] 

আর যদি কাফেরদের সাথে কিতাল করার মত শক্তি সামর্থ্য মুসলমানদের না থাকে, তাহলে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ইন্দাদ করতে আদেশ দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দুশমনেরা 
আল্লাহর বিধান মেনে না নিয়ে দস্তভরে নিজেদের মনগড়া বিধান মতে চলবে, তা কিছুতেই হতে দেয়ার মতো 
নয়। কাজেই বর্তমানে শক্তি না থাকলে শক্তি অর্জন করে কিতাল করতে হবে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়ে বলছেন: 
21 (85215 ১2655 0০ ৩৪১৯০ 29১০3 এ 3১০ 43০৯৯ ০৭1 2839 325 595 ৩১০ 2৮৭ 0 21 19১০9 


“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রত্ব রাখবে এবং এ সব দুশনমনকেও যাদেরকে 


টি রাত শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯] 
মুসলমানদের এই দুর্বলতার সময়ে যদি কাফেররা আমাদের সাথে সাময়িকভাবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ 
পর্যন্ত কিতাল বন্ধের চুক্তি করতে চায়, তাহলে ই"দাদের সুবিধার্থে কাফেরদের সাথে এ ধরণের চুক্তি করা জায়েয 
হবে। দুর্বলতার এ সময়টিতে চুক্তি জায়েয হওয়ার দিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
এড ০৫৭। 58 হ বা এল 5 ৯৪12411৯519 
(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন এবং আল্লাহর 
উপর তাওয়াকুল করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।) 
[আনফাল: ৬১] 
ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 
19৯3 ০ 50511 এ 00529 ০৫১৫)। 55581045৭ 01519 ০২94০ 8549 ০০1 ১4৪ থু ০] ভই 2100 45০৭ জা 05 
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“সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে এ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শক্র সংখ্যা অনেক । আর 
মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে 


৪০ 


ইপ্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবন। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন: 
১45 2015 99128 ডি শি এ 1৯5455196১5 

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং যখন তোমরাই বিজয়ী থাক তখন সন্ধির আহ্বান জানিও না। আর 
আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন ।) 

অতএব, শত্রুকে বশীভূত এবং হত্যা করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় সন্ধি করতে নিষেধ করেছেন । আমাদের 
ইমামগণ এমনটিই বলেন। যদি দারুল হরবের পার্শ্ববর্তী কোন সীমান্তের মুসলমানগণ শত্রুর সাথে যুদ্ধ ও 
মোকাবেলা করতে সমর্থ্য হয়, তাহলে তাদের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা জায়েয হবে না। জিযিয়া ব্যতীত 
তাদেরকে কাফের অবস্থায় বহাল রাখা জায়েয হবে না। তবে যদি তাদের সাথে কিতাল করতে সমর্থ্য না হয়, 
তাহলে সন্ধি করা জায়েয হবে ।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৯০] 

মুসলমানদের এ দুর্বলতার সময়ে কাফেরদের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির ফলে বাহ্যিকভাবে 
যদিও জিহাদ বন্ধ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে জিহাদ বন্ধ নেই। কেননা, আমরা তো আজীবনের জন্য তাদেরকে 
যুদ্ধ থেকে মুক্তি দিয়ে দেইনি। বরং আমরা আমাদের স্বার্থে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখছি। 
এ কারণে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা জিহাদ পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবো না। জিহাদ তরক করার যে 
সমস্ত শাস্তি ও আজাবের কথা বলা আছে সেগুলো আমাদের উপর আপতিত হবে না। কেননা, আমরা জিহাদ 
তরক করে দেইনি, জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি। 


“মালিকুল ওলামা”-“ওলামাদের সম্রাট" বলে খ্যাত বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ. এ 
বিষয়টিকে সুন্দরভবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন: 
00351 ০১০০ ০০০৪ ০৮9 4১৯১৪ 00] ও :595 5১5905০7৪৮০ ০৭৪09 ০৮৮ ও 0994 0 (এ 11৯0 ০৩। 4231১৪ ড5 
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-২-১০৪এ]। এ! ৬১৪৪ 

“কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া (এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বন্ধ রাখা) জায়েয হওয়ার 
জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তা হতে হবে যখন মুসলমানরা থাকে দুর্বল আর 
কাফেররা হয় শক্তিশালী । কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান দেয়ার অর্থ হচ্ছে কিতাল নিষিদ্ধ করা। কাজেই 
তা (ফরয বিধানের সাথে) সাংঘর্ষিক । তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা 
জায়েয হবে। কেননা, তখন তা অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর হবে । কারণ, তখন তা কিতালের ই"দাদ-প্রস্তুতি 
গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। কাজেই তা সাংঘর্ষিক হচ্ছে না।” 
[বাদায়িউস সানায়ি': ৭/১০৬] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


অন্যত্র তিনি বলেন: 
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“মূলত কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া জায়েয নেই। কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান কিতালকে 
নিষিদ্ধ করে। তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন 
তা কিতালের ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। ফলে সেটি তখন অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর । কারণ, 
কোন বস্তর যে বিধান, উক্ত বসন্ত পর্যন্ত পৌঁছতে যেটি ওসীলা হয়, সেটির বিধানও তা-ই।” 
[বাদায়িউস সানায়ি': ৯/৩১১] 
বিদ্র: মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি হতে হবে না: 
মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্ঘ্যবান হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বাহ্যিক উপায় 
উপকরণ ও সাজ সরঞ্জাম কাফেরদের সমান বা বেশি৷ বরং মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যেসব যুদ্ধ হয়েছে 
এবং এখনও যেসব যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা যতটুকু বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও 
সাজ সরঞ্জামের অধিকারী হলে কাফেরদের মোকাবেলা করতে পারবে বলে প্রবল ধারণা হয় ততটুকুতেই তারা 
কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান বলে বিবেচিত হবে। আল্লামা কাসানী রহ. এর বক্তব্য আমি 
আলোচনা করে এসেছি। এখানে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন: 
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21.000211 
“যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের এমন এক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যাদেরকে মোকাবেলা করার 
সামর্থ্য তাদের নেই, বরং তাদের আশংকা হচ্ছে, মুশরেকরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে- তাহলে তারা 
মুসলমানদের কোন শহরে বা অন্য কোন মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধে নেই। 

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে “গালেবে জন্‌ ও আকবারুর রায়” তথা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে । সংখ্যার 
ভিত্তিতে নয়। মুজাহিদদের যদি প্রবল ধারণা হয়, তারা তাদের মোকাবেলা করতে পারবে, তাহলে তাদের জন্য 
যুদ্ধে অটল থাকা আবশ্যক । যদিও তারা সংখ্যায় কাফেরদের চেয়ে কম হয়।” 

[বাদায়িউস সানায়ে": ৬/ ৫৯] 


আশাকরি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সামর্থ্য থাকলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া 
ফরয। এমনিতেই যুদ্ধ তরক করা কিংবা যুদ্ধ বিরতির টুক্তি করা হারাম । আর সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ-প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয। সামর্থ্য নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার বৈধতা নেই। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


ই*দাদের হুকুম কি? ফরযে কিফায়া না ফরযে আইন? 

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম ইন্দাদ ফরয । কাফেরদেরকে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য এবং তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল করে তাদের শক্তি ও দন্তকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহরই দ্বীনকে বিজয়ী 
করার জন্য ইতদাদ ফরয । কিন্তু তা কোন প্রকারের ফরয? ফরযে আইন না ফরযে কিফয়া? 

উত্তর হচ্ছে: ই"দাদের হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ । জিহাদ যেমন কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো 
ফরযে আইন, ইসদাদও তেমনি কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন। 


-১1-0559 559 23154 ০০১৪ 2০০৪ ০0৮৮৮০13 2৮559511 সি 
“অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন 
হয়ে যায়।” 
[তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬] 

শায়খ সুলাইমান আল-আলাওয়ান (ফাক্াল্লাহু আসরাহ) বলেন: 
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“আইম্মায়ে কেরাম ইন্দাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। তবে সক্ষম পুরুষদের উপর কখনো কখনো 
ফরযে আইন হয়ে যায়। এর হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া 
দুই ভাগে বিভক্ত; ই*দাদও তেমনি।” 
[ফতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ] 


স্বাভবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরযে আইন থাকে না বরং ফরযে কিফায়া থাকে, তখন ইনদাদ ফরয়ে 
কিফায়া। উম্মাহর একটা অংশ যদি এই ফরয আদায় করে ফেলে তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক থাকবে 
না। যদি কোন অংশই তা আদায় না করে তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কিফায়া হওয়ার কারণ হচ্ছে: ইনদাদের দ্বারা তখন উদ্দেশ্য হবে কাফেরকে 
ভীত সন্ত্ত্্ব রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে বছরে একবার বা দু'বার জিহাদ পরিচালনা করা। যদি এই উদ্দেশ্য 
মুসলমানদের একটা অংশের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন হয়ে গেল। কাফেরকে 
ভীত সন্ত্রত্্ রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই মুল উদ্দেশ্য। সকলেই জিহাদে শরীক হওয়া 
উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিদের উপর আর আবশ্যক 
থাকবে না। 

কিন্তু নামায-রোযা এমন নয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায আদায় করে নিলে বা রোযা পালন করে 
নিলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে নামায ও রোযা সকলের থেকেই কাম্য। কাজেই সকলকেই 
নামায ও রোযা আদায় করতে হবে। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


কিন্তু ইন্দাদের ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্স্ব রাখা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করাই 

মূল উদ্দেশ্য। যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা এই ভীত সন্ত্রত্্ রাখা এবং জিহাদ পরিচালনা করার কাজটা 

আদায় হয়ে যায় তাহলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যদি উক্ত উদ্দেশ্য কোন অংশের দ্বারাই আদায় না করা 

হয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। 

“মাহাসিনৃত তাপবীল' তাফসীরের প্রণেতা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যু: ১৯১৪ ইং.) বলেন: 
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“বিদ্র: 

এই আয়াত - অর্থাৎ ... 5% 5 £১51:/ 0 2$119২515 - প্রমাণ করে, শত্রুর যুদ্ধ ও আগ্রাসন থেকে সুরক্ষার 
জন্য সামরিক শক্তি প্রস্তুত করা ফরয। ইসলামের শ্যামলী যামানায় উমারাগণ যখন এ আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী 
আমল করতেন তখন ইসলাম প্রতাপশালী ও মর্ধাদার অধিকারী ছিল। ... কিন্তু আজ মুসলমানগণ এই আয়াতে 
কারীমার উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। একটি ফরযে 
কেফায়া তরক করে দিয়েছে। ফলে সমগ্র উম্মাহ এই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হচ্ছে।” 

[মাহাসিনৃত তা"বীল: ৫/৩১৬] 


উসমানী খেলাফতের শেষের দিকে যখন মুসলমানরা জিহাদ ও ই'দাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে 
তখন শায়খ দু:খ করে এই মন্তব্য করেছিলেন। 
যাহোক, স্বাভাবিক অবস্থায় ই'দাদ ফরযে কিফায়া। 

পক্ষান্তরে যদি শত্রুরা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তাহলে প্রথমত এ এলাকার সকলের উপর জিহাদ 
ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ইন্দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। যদি তারা শক্রদেরকে প্রতিহত 
করতে না পারে বা অলসতা বশত না করে, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই'দাদও ফরযে আইন হয়ে যাবে। এভাবে ক্রমে ক্রমে যদি সারা দুনিয়ার 
সকল মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতীত মুসলিম ভূখণ্ড থেকে শক্রদেরকে তাড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে সারা 
দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে; যার ফলশ্রুতিতে ই“দাদও ফরযে আইন হয়ে 
যাবে। কেননা, ইণ্দাদ ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। জিহাদ যেহেতু ফরযে আইন, ই"দাদও ফরযে আইন। 


বর্তমানে ইস্দাদ ফরযে আইন: 

বর্তমানে মা'যুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমানের উপর ই"দাদ ফরযে আইন । কেননা, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে 
গেলে ই"দাদও ফরযে আইন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু জিহাদ ফরষে 
আইন; কাজেই ই'দাদও ফরযে আইন। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


বর্তমানে প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের-মুরতাদদের দখলে । হয়তো কাফেররা সরাসরি সেগুলো 
দখল করে নিয়েছে (যেমন- স্পেন, ভারত, আরাকান, পূর্ব তুর্কিস্তান...) নতুবা তাদের হাতে গড়া এবং তাদেরই 
এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে (যেমন- অধিকাংশ 
মুসলিম দেশের অবস্থা)। কাজেই বর্তমানে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর এই ফরয বহাল 
থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এই কাফের-মুরতাদদেরকে হটিয়ে এবং এই কুফরি শাসন ব্যবস্থাকে দূর করে ইসলামী 
শাসন কায়েম করা যায়। 


জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়া দেয়ার পর আর নতুন করে 'ই"দাদ ফরয" ফতোয়া দিতে হয় না। কারণ 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার অর্থই তো হচ্ছে, এখন কাফেরদের মোকাবেলায় নামতে হবে। মুসলিম ভূখণ্ড থেকে 
তাদেরকে হটানোর জন্য যা করার তার সবই করতে হবে। যত ই'দাদ লাগে সম্পন্ন করতে হবে। যত সম্পদ 
প্রয়োজন দিতে হবে। যত যুদ্ধ প্রয়োজন করতে হবে। যেমন, নামায ফরয বলার পর আর অযু ফরয বলতে 
হয় না। কেননা, নামায অযু ছাড়া আদায় করা যায় না। তন্রপ জিহাদ ফরযে আইন বলার পর আর ইশ্দাদ 
ফরযে আইন বলতে হয় না। কারণ জিহাদ ইন্দাদ ছাড়া করা যায় না। 

এ কারণে ওলামায়ে কেরাম সাধারণত ফতোয়া দিয়ে থাকেন, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন। ইনদাদও 
ফরযে আইন এটা আর বলার প্রয়োজন মনে করেন না। কেননা, বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়: একশো বছর যাবৎ খেলাফত না থাকার কারণে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোও আজ উম্মাহর কাছে অস্পষ্ট। 
জিহাদ ফরযে আইন ফতোয়ার পরও উম্মাহর অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ তো ফরয কিন্তু ই'দাদ ফরয নয়। 
হায়! ইন্দাদ যদি ফরয না হয়, তাহলে জিহাদ ফরয হওয়ার কি অর্থ ?? জিহাদ ফরয হওয়ার অর্থ কি এখন 
হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে ?? 

উম্মাহর এই উদাসীনতা আর লা-ইলমীর কথা চিন্তা করে কোন কোন আলেম ই"দাদ যে ফরযে আইন 
সেটারও ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে আমি বর্তমান ওলামাদের কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করব। 

(এক) শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর ফতোয়া: 

শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ এর কাছে সামরিক ই"দাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি 
ফতোয়া দেন, বর্তমানে ইনদাদ ফরযে আইন। নিচে সওয়াল ও জওয়াব সহ মুল ফতোয়া এবং তার তরজমা 
তুলে ধরছি: 
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ইপদাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 
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“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। 
শ্রদ্ধেয় শায়খ আবু কাতাদার নিকট সওয়াল: 
“জিহাদ ফী সাবীল্লিহ'র জন্য সামরিক ই"দাদের হুকুম কী? সক্ষম ব্যক্তিদের উপর কি তা ফরযে আইন? 
জওয়াব; 
ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। 

শোনো, হে আমার প্রিয় ভাই! প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর আজ জিহাদ ফরযে আইন । ইয়াহুদিদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয়ে আইন। আরব ও অনারব_তাগতদেরবিরুদ্ধে জিহাদ ফরমে আইন যারা শরীয়তকে 
টি লেট দের রী তের কি 

কোন জিনিস ফরযে আইন হয়ে গেলে তার “মুকাদ্দামাত ও ওসায়েল' তথা যেসব জিনিস তার আগে 
করতে হয় এবং যেসব জিনিসকে উক্ত জিনিস পর্যন্ত পৌঁছার ওসীলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, 
সেগুলোও ফরযে আইন হয়ে যায়। কেননা, ওসায়েল-মাধ্যমের হুকুম মুল মাকসাদের হুকুমের অনুরূপ। আর 
ইন্দাদ জিহাদের ওসীলা, যা ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে সকল সক্ষম মুসলমানের উপর আজ ই"দাদ 
ফরযে আইন। সামরিক প্রস্তুতিও ইদাদেরই একটা অংশ।” 


(দুই) শায়খ হাযিম আল-মাদানী”র ফতোয়া: 


২] - [4490 সিটি ০০ ০০১৩ ১৫৮] ১।০এ্া ] বা 

“বি.দ্র: ইদাদ ফরযে আইন। ইন্দাদ তরককারী গুনাহগার হবে ।” 
[হা-কাযা নারাল জিহাল ওয়া নুরীদুহ, পৃষ্ঠা: ২৪] 
(তিন) শায়খ সুলায়মান আল-আলাওয়ান - ফাক্কাল্লাহু আসরাহ - এর ফতোয়া: 
তিনি বলেন: 
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ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“উম্মাতে মুসলিমার সকল আলেম, দাঈ", চিন্তাবিদ, সংস্কারক, নেতা ও শিক্ষাবিদের উপর অত্যাবশ্যকীয় ফরয 
হচ্ছে: উম্মাহর দুশমনরা তাদের থেকে কি চাচ্ছে সে ব্যাপারে উম্মাহকে সচেতন করে তোলা; এই বৈশ্বিক ক্রুসেড 
যুদ্ধের ব্যাপারে তাদেরকে জাগ্রত করে তোলা, এই ক্রুসেভীয় আগ্রাসনের মোকাবেলা ও প্রতিরোধের জন্য সকল 
পন্থা ও সব ধরণের উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রস্ততি গ্রহণ করা; তরবারি ও বর্শার মাধ্যমে তাদেরকে 
প্রতিরোধ করা, যাতে তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে না পারে; খ্রিস্টীয় আল্লাহর দুশমনদের মাথার খুলি 
উড়িয়ে দেয়া; তাদের প্লান-পরিকল্পনাসমূহের রহস্য উন্মোচন করে দেয়া; তাদের বিকৃত কর্মপন্থাসমূহ এবং পশুত্ব 
ও বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের অসৎ চিন্তা চেতনাগুলো প্রকাশ করে দেয়া ।” 

[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৭] 


তিনি আরোও বলেন: 
24৮01 ১৪০৩ ০৭ এএ/৩ 9৮০9 ০0019 ১4 ০০ 5০০০ 5155915 ১৫ ১০৬এ৪র্টা 5194]1 এ9১ ১১৪৩৩ ০০৮০319০৪৩০ ০ ০০০৪9 
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“সকল হুকুমত, সকল জামাআত ও সকল সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয হচ্ছে জিহাদের জন্য ই"দাদ করা; অস্ত্র, 
সম্পদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় প্রস্তুত করা, যা শত্রুকে প্রতিহত ও পরাজিত করতে, তার ষড়যন্ত্রকে 
নস্যাৎ করে দিতে এবং দুর্বল-অসহায় মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের হাত থেকে মুক্ত করতে সহায়ক 
হবে।” 
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৮] 
সামনে গিয়ে বলেন : 
ট! ২ 9৮5 এ ৮০০] 0০1০ ৪ ৬৮ ২9 0৩ এ ২9 500 ই! ০৪/০]। ০1১৭০ ১০৪০০ ১১৪ আস এজ ৯ 
২]. ০1995 এও ই! ০19 ও বা ঞ9 ০ ০১০০9 ১০০৪ 
“মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হেফাজত করা এবং জালেমদের ওদ্ধত্য প্রতিহত করা কিতাল ব্যতীত সম্ভব নয়। আর - 
বিশেষত আমাদের বর্তমান যামানায় - প্রশিক্ষণ ও চর্চা ব্যতীত আধুনিক অন্ত্রপাতি নিয়ে কিতাল করা সম্ভব নয়। 
আর যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তা-ও ফরয।” 
[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ১০] 
যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় জিহাদ ও ইদাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের ব্যাপারে 
বলেন: 
(9921 1950ঠ15) ৭৫০ এ 00 08511 05৪10 ৩০ 44 4৪5৪ বলা] হ৯1০এ19 এএ১ 4০ 5০এ। ০৬৬ ০০৯৩ আলা ০০ ০৪০৯ ০০৪ 
তা 4 
“সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রয়োজনের সময় যে জিহাদ ও ইন্দাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তার সাথে মুনাফিকদের 
সাদৃশ্যতা বিদ্যমান, যে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরক্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের 
হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, “বসে থাক তোমরা বসে থাকা 
লোকদের সাথে ।”) 

[ফাতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ: ৯] 


চতুর্দিকে তাগুতবাহিনী ও তাদের দোসররা, ই'দাদ কীভাবে করব? 
ইমদাদ ফরযে আইন শোনার পর এবার সবার মনেই সাধারণত যে প্রশ্নটা আসবে তা হলো: “আমাদের চারদিকেই 
তো তাগুত বাহিনী ও তাদের দোসররা ঘুরাফেরা করছে, এমতাবস্থায় ইণদাদ কীভাবে করব”? 

আর যারা মুজাহিদদেরকে একটু বাঁকা চোখে দেখে তারা বলবে, এই দেখ জিহাদিদের কাণ্ড! সবাইকে 
অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে জীবন খোয়ানোর ফতোয়া দিচ্ছে! 

আসলে বিষয়টা এমন নয়। এখানে দু'টো বিষয় লক্ষ্যনীয়: 
১. ইশদাদ শুধু অস্ত্রচালনার নাম নয়। অস্ত্রচালনা রপ্ত করা ই*দাদের একটা অংশ। এটাই প্রথম ও এটাই শেষ 
এমন নয়। সমগ্র দুনিয়ার কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে একটা সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনার 
জন্য যা লাগে সবই ই'দাদের মধ্যে গণ্য। 
২. ইন্দাদ ফরয হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এখনই অস্ত্র হাতে মাঠে নেমে তাগুতদের হাতে জীবন দিতে হবে। 
তাগুতদের হাতে জীবন দেয়ার নাম ইশ্দাদ নয়, তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির নাম ইনদাদ। আর এ ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইন্দাদের ততটুকুই ফরয, যতটুকু তার সামর্থ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন: 


5 150 খা] এ ই 

(আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।) 
[বাক্কারা; ২৮৬] 

যে যতটুকু ইণ্দাদ করতে সমর্থ্য তার উপর ততটুকুই ফরয । চতুর্দিকে তাগডত ও তাদের দোসররা 
জিহাদপ্রেমিদেরকে খুঁজছে। ধরতে পারলে কী করবে তা বুঝিয়ে বলা নিম্প্রয়োজন। কিন্তু এরপরও ই"দাদের 
ফরয রহিত হয়ে যায়নি। ইণদাদ করতেই হবে। এদের চোখের সামনে বা এদের চোখে ধুলা দিয়ে ই"দাদ চালিয়ে 
যেতে হবে। এতে চুড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হতে হয়তো অনেক দেরী হবে, কিন্তু কাজ এভাবেই আগাতে হবে। 

'ইন্দাদ কীভাবে করব? এর জওয়াবে বলব, মাণযুর ব্যতীত বাকি সকল মুসলমান পুরুষকে দু'ভাগে ভাগ 
করতে পারি: 
১. যারা হক জিহাদি তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। 
২. যারা হক তানজীম খুঁজে পায়নি বা পেয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখনো যুক্ত হতে পারেনি। 


যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে, তারা তানজীমের নির্দেশনা মত ইনদাদ করবে। 
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আর যারা তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারেনি, তারা তানজীম খুঁজতে থাকবে বা আগে খোঁজ পেয়ে থাকলে 
সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তানজীমের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তানজীম যেভাবে নির্দেশনা দেয় সেভাবে 
ইন্দাদ করবে। তবে তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্ঘ্যানুযায়ী ইন্দাদ চালিয়ে যেতে হবে। 
তানজীমে যুক্ত হতে পারার আগ পর্যন্ত ই”দাদ কীভাবে করে যাব ? 
ইন্দাদ একটি ব্যাপক বিষয়। তানজীমের সাথে যুক্ত হতে পারার আগেও ই*দাদের অনেক কিছু করা যায়। 
ইন্দাদের প্রাথমিক কাজগুলো এখানেই সম্পন্ন করে ফেলা যায়। তাগ্ততের চোখের সামনেই এগুলো করা যায়, 
কিংবা তাগুতের চোখকে একটু ফাঁকি দিলেই করা যায়। নিম্নে এ ব্যাপারে সামান্য ধারণা দেয়া হল: 
১. জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা। ফিতান সংক্রান্ত হাদিসগুলো ভালভাবে অধ্যয়ন করা। পাশাপাশি 
দ্বীনের অন্যান্য বিষয় যেগ্তলো তার প্রয়োজন যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, বিবাহ, তালাক ইত্যাদী সংক্রান্ত 
প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা, যাতে তানজীমে যুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর এগুলোতে সময় ব্যয় করতে না 
হয়। 
২. কুরআনে কারীম সহী শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শিখা, যাতে পরে আর এতে সময় দিতে না হয়। 
৩. কষ্টসহিষ্ণু হওয়া। 
৪. দীর্ঘ সময় উপবাস থাকায় অভ্যস্ত হওয়া । 
৫, দীর্ঘ হাঁটার অভ্যাস করা। 
৬. দৌড়ার অভ্যাস করা। 
৭. ভারী বোঝা বহনে অভ্যস্ত হওয়া । 
৮. রান্না বান্নার কাজ শিখা । 
৯. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদী জবাই ও তার পরবর্তী কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারদর্শী হওয়া। 
১০. সাইকেল, মোটর সাইকেল, প্রাইভেটকার ইত্যাদী যান চালাতে শিখা। 
১১. মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ... ইত্যাদী আধুনিক যন্ত্রপাতি যেগুলো জিহাদের কাজে ব্যবহার করা হয় 
সেগুলোর ব্যবহারবিধি, কারিগরি ইত্যাদীতে পারদর্শী হওয়া। 
১২. ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া উভয়টাতে অভিজ্ঞ হওয়া । 
অনেকে এসব বিষয়কে দুনিয়াবী বিষয় মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকেন। এটা ঠিক নয়। আধুনিক প্রযুক্তি 
ব্যতীত জিহাদ সম্ভব নয়। বরং বলা হয়, মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক বা তারও বেশি। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তিকে 
দাজ্জালের আবিষ্কার মনে করে সেগুলো থেকে দূরে থাকা ফরয ই'দাদে ত্রুটি করার নামান্তর । তবে এক্ষেত্রে 
অবশ্যই কার ক্ষেত্রে কোনটা প্রয়োজন আর কোনটার প্রয়োজন নেই সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তন্রপ 
এগ্তলোর ক্ষতিকর দিকগুলোও পরিহার করতে হবে। 
১৩. সম্ভব হলে মার্শাল আর্ট, কারাতি, কুংফু ইত্যাদী শিখা। সম্ভব না হলে অন্তত যেসব শারীরিক কসরত সম্ভব 
সেগুলো করে যাওয়া। 
১৪. সাঁতারে পারদর্শী হওয়া। 
১৫. ঠান্ডা-গরম সব ধরণের পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারায় অভ্যস্ত হওয়া । 

৪৯ 
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১৬. প্রাথমিক চিকিৎসা আয়ত্ব করা । 

এছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয় যেগুলো জিহাদের কাজে প্রয়োজন হবে, সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলো আয়ত্ব 
করে নেয়া। 

উল্লেখ্য যে, ই"দাদের বিষয়গুলোতে বাস্তবিকই পারদর্শী ও পারঙ্গম হতে হবে। এমন যেন না হয়, বুলি 
আওড়িয়ে গেলাম “আমি সব পারি' কিন্তু প্রয়োজনের সময় পারলাম না। এ ধরণের কাজ নি:সন্দেহে ইন্দাদে 
ত্রুটি বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাক থেকে হিফাজত করুন! 


জিহাদ কি হজ্বের মতো? 

আমরা ই'দাদের ব্যাপারে প্রচলিত ১ নং সংশয় নিরসনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এ সংশয়ের একটা বড় 
€শ ছিল, “জিহাদ হজ্বের মতো। হজ্বের সামর্থ্য না থাকলে যেমন হজ্ব ফরয হয় না, জিহাদের সামর্থ্য না 

থাকলেও জিহাদ ফরয হয় না। যার হস্ব করার সামর্থ্য নেই, তার উপর যেমন হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয 

নয়, তদ্রপ জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদের জন্য ইনদাদ ফরয নয়।' 


এই সংশয় নিরসনে কিছু আলোচনা আমরা আগে করে এসেছি। এখানে এর নিরসনে দুর্ঘটি পয়েন্ট সংক্ষিপ্তাকারে 
আলোচনা করব। আশাকরি এ থেকে জিহাদ ও হজ্বের পার্থক্যটা বুঝে এসে যাবে। 
প্রথম পয়েন্ট: 


হজ্ব ফরয করা হয়েছে ফিল হাল (উপস্থিত) সামর্থ্য থাকার শর্তে। ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে যার হজ্ব করার 
সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্ব ফরয, যার ফিল হাল সামর্থ্য নেই তার হজ্ব উপর ফরয নয়। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 

১৪ এ! 85০ 9৪ ও উই ৪৭] ০ 40 

(সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয ।) 
[আলে ইমরান : ৯৭] 

আয়াতের ১০ 4! €৮০:০। ৬৫ অংশে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য 
সামর্থ্য থাকা শর্ত। কাজেই হজ্ব করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ যাদের নেই তাদের উপর হজ্ব ফরয নয়। 
আর যখন হস্ব ফরযই নয়, তখন হজ্বের জন্য অর্থ সম্পদ উপার্জন করা ফরয হওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। 
হ্যাঁ, কেউ যদি করে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শরীয়ত তার উপর হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন ফরয 
করেনি। 

কিন্তু জিহাদের ব্যাপারটা এমন নয়। যেসব আয়াত ও হাদিসে জিহাদ ফরয করা হয়েছে, কিংবা জিহাদের 
অনুমতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথায় এই শর্ত করা হয়নি যে, ফিল হাল-উপস্থিত মূহুর্তে শত্রুকে পরাজিত 
করেতে পারার সামর্থ্য থাকলে জিহাদ ফরয নতুবা ফরয নয়। বরং মাপ্যুর ব্যতীত বাকি সকলের উপর জিহাদ 
ফরয করা হয়েছে। (মা"যুর কারা এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করে এসেছি।) যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে 
ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমনটা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু হজ্ব একতো সামর্থ্য না 

৫০ 
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থাকলে ফরযই করা হয়নি, দ্বিতীয়ত হজ্বের জন্য অর্থ উপার্জন করে হজ্ত্বের সামর্থ্য অর্জনের আদেশও দেয়া 
হয়নি । কাজেই জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করা শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। 


এবার আসুন আমরা যেসব আয়াতে জিহাদ ফরয করা হয়েছে কিংবা জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে 
সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখি, কোথাও ফিল হাল-উপস্থিত সময়ে শক্রকে পরাজিত করতে পারার মত পর্যাপ্ত 
শক্তি বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করা হয়েছি কি'না। 
সূরা বাক্কারা: 
৬৫ ০৩ ১১৪১৯9১১২১৪ ৬০৬ নি১81 €১৯০৯ ৯0 ৩ বু থু] ও! 942১ ৯ 904 ০ এ এন ও 19055 
০৯১ 205 এ] ১553 সস 815 42 955 এ 2৭1 ৯৯ ০১০ 2850৬ স ৫৪) 95 তে হি ০4১০১ 
ওটি এল ই! 919১2 ১৪181 91 এ] ১৩11 95455 ২5 095 সু এস সি055 €১৯২৯ ৯০ 2555 খু] 915 লি ৩৮ ₹১৯১৯ 
১৯৩৯ 
“১৯০.আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং 
সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
১৯১.তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা 
তোমাদেরকে বের করেছিল। বস্তত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ । আর তোমরা মাসজিদুল হারামের 
নিকট তাদের সাথে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। 
অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান। 
১৯২. অত:পর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য 
হয়ে যায়। অত:পর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে (জেনে রাখ) যালিমরা ছাড়া কারো উপর কোন কঠোরতা 
নেই।” 
4২৪৪৯ 24০ 8৮০০ এ] 60195155 এ। 44০ ২1৯052 
“২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” 
€২৫১৯ 04090145455 5১ থা] ৩5 ৩০১৪ ০০ ৬০৪ শি ০০] এ] 8১৩ ২9 
“২৫১. আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ 
হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।” 


সূরা নিসা: 
€৭১১ ৫৪০৪ 1502) 250312805 ২১০ 19১৬19এ জ। এ এ 
4৭১. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বের হও 
অথবা একসাথে বের হও ।” 
€৭৪৯ 4১০ ০৯1 488 ৪১০৪ ৩০) (8৪ খা এন ৫9 ৬ চিত15আ] ৪৬ ০১৯৫ জে খু এলএ ও 825 
৫১ 
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14১1০100 22 ৯২৪ ৬ 0৯০৯ ও 99৯৯5 ৪ এও ৪ ০5০] 9 8৯2৮ এ ০৪৭ 3 9505 ২ পি ও 
€৭৫ট 17426 071 5151 4৯৯19 19 ৭1 9০ 01 4৯19 
€৭৬ট ৮৮5 ০৫ ০৫২ এ 61 ০৫194309055 ০৪১ 4৮০ এ 090001254 05415 বা 55 29558191551 
“৭8. সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। 
আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা 
পুরস্কার। 
৭৫. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না এ সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের 
(কে মুক্ত করার) জন্য, যারা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে" যার অধিবাসীরা 
যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন 
আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী। 
৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের 
পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।” 


€৮৪) ১65 425 (০ এ 09154 জেন ০ এ 0 খর এল 3৪০0 ০০০০৪ 4148 ই এ ই খা 4৮০ 8 0055 
“৮৪. অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে 


উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর 
এবং শাস্তি দানে কঠোরতর।” 


সুরা মায়েদা: 


১৬০ 3 ০৪১০৪৭ 95৪৫] এ০ ই ৩৪ এত সস এও পি 1১৪ 0 5 2১০৪ 2৯ ৬৪ পি এ ৬৯ ৬০ জা 
€৫৪৯ 74০ 859 4119 26 35 4৪ এ] 0০5 এ] ও 2251 9১58 ২9 এ 
“৫৪. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে 
আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং 
কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় 
করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” 


সুরা আনফাল: 


এন নি সিইও থা 01951501555 915 (৩৯) ০9145 0৪ আ। 9051) 9৮ এ] আধ 01 05405 হও 0545 সু এপ ৯89 
(৪০) 4৮ ৯৪ 
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“৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক রষ্টা। 
৪০. আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক । তিনি কতইনা 
উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী ।” 


(৬৫) 0211 4০ 95০১] ০০০ | (রও 


“৬৫.হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও।” 


সুরা তাওবা: 


179 ৪৮০1 1921591%0 01 ৮১৪ ৫ শি 194815 85:৮9 289১ ১594১৩9 ২৫৮ 9৪১৯019551১] সই ভুল 

(৫4৯ 5582 থু] 61151551955 ৪৫ 
“৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা 
কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক । তবে 
যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 


₹019451595 9%55 বা ১২) 695 শিশ মন ৩ শি! ১৬৫ 258019055 তল১ 31525 ৯৯০55 এই ৬০ কিন 1৯4 ৩19 
১৯১৯: ৩১৩ 201 23৩ সি১995 ১৩) 952১5 শি ৩1 ১০৪ ৩1 ৬ খ1৩ ০৪১৪০ ভি ০ শি ৯৬৪ ০৯০ ৪০৯৮৯ 
318০৮ 6109) 8০ 05 405 ০ ৩০ ৩০ খা ০ তা ৬৭০ ৩৩3০ (8) 05 095 ০৯১৩০ 5 শি০ ০১০ 
(১৬)৩১:০৯$ ৮৪4৫৬ 2109 8249 45৫১০ ই 41৯25 ২ এ] 995 9৪ 154৯5 শি ১41955 ৪৪ খা সিএ ডি 19498 
“১২. আর যদি তারা চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটুক্তি 
করে, তাহলে তোমরা কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যেন তারা বিরত হয়। নিশ্চয় 
তারা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই। 
১৩. তোমরা কেন এমন কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রগতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে 
বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে 
ভয় করছ? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। 
১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ 
করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন। 
১৫. আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, 
তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।” 


19৮5) ৫৩ আএী। 19 তে 05 35) 083 05533 উঠ 21955 হা তিল 5 ৩৯০ ই ১৯ টি ই 4019095580২ ০ 995 

(২৯)৩%৮৩০ ১৪ 9৫১5 2 
“২৯. তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না 
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ 
না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়।” 


(৫5195 ৯$ ুী। (০ এ 2৮ 80 ক ৩৯৪5 ০19৭1 2৬ টি শা ঞ্ ৪055০ হা এ এ১%8-8 

(৩৬৪৫) ৪5 ঝা 0195151925৫ 906 এর হর ০৫১৪৮ 19055 ৯24৭ 
“৩৬. নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান 
ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে 
নিজদের উপর কোন যুলুম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা 
সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ।” 


& 0] 2৫০ £ 5 ৮৬92 3401 25882:৮2/ ০০৮ এ সি খা 4০ 81202) 2 012 ক ৪19৭ জেন 
লে ০2 


4012 45০ হা] 09 0 বু] 61 ৬০৭ ২ ৬৯০ ৫9 ১৩1 এ ৪৪ ৬ এ 261554 ডে ২ খু খা ৮ 
৫০1492১১৯4৪ 353451550৪০) ০৮ 409 এ ভ এ ই 4৯০554৫50৪৪ এল এ এ 
(৪১) ০৯০ (৫ ৩! ৫৫4 ৫১ খু। ০৬ এ 
“৩৮, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন 
হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামণ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য । 
৩৮. যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে 
অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান। 
৪০.যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে 
দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে 
বলল, “তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন”। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ 
থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা 


৫৪ 
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দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাবান। 

৪১.তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে ।” 


(১২৩) & এ ৩1150915 22 248 1949১ 24 ০০ ২55 1905 195 স। এ 
“১২৩. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে 
কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ।” 


যারে | ৃ 
(৩৯) 52451 7৯১০ এ এ]। 91919515 শি্তি 9595 9820 951 (৩৮) ১95৫ ০19৮ ৫ ৩০৪ ই খু] 9] 19০ ০৪০ ০০ £813 এ] ও! 
১৯1০9 ২195 899 8০19০ ৩৪৩ ০০৬৪ লিখ এ এ] 88০ উঠি? থু] 5 9925 তব! ৮0 ০৯১৫১ ৬০19৯১৯ ৬ 
1945 চ8ঠা। 1559 8১৫০ 1955 ০০ & সর ৪1 ভ2। (৪০) ১১০ ৬9৪ থু 61 22286 9৫ খা] ৩০5 এত খা ১৭ ৪5৫4৫ 
(৪১) ২315 4095 ১৫30। 51969 5৪১৯ 
“৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। 
৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা 
হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। 
৪০. যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 
“আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে 
বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর 
নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ 
শক্তিমান, পরাক্রমশালী। 
৪১. তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং 
সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে ।” 


রা ছফ: 
2৫545941950 এ ০৪০ ও ৩5১০9 4৯555 এ টা 2 235 2 3 5৩ এ পিসি 05195 ও কি 
132 এ ০১০ ০৮৪ এ খে ৩৩৮ সি ৪ ৬৪ ৯ ০৪ 24৯4 459১ কা এ ১১ এ০পষ শি ৬! শি জি 
(১৩)০এ৪০। ১৫5 ৬০১৪ ইইই$ এ 05১০5 92 এ৯(১২) ১৮০ 
১০. হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
আযাব থেকে রক্ষা করবে? 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


১১. তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন 
দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। 

১২.তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ 
করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ 
করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। 

১৩. এবং তোমাদেরকে দান করবেন আরো একটি (জিনিস) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (আর তা হচ্ছে) 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর (হে রাসূল!) তুমি মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ দাও।” 


উপরোক্ত আয়াতসমূহের কোনটাতে কিংবা অন্যকোন আয়াতে বা কোন হাদিসে জিহাদকে ফিল হাল-উপস্থিত 
সময়ে কাফেরদের মোকাবেলা করতে সক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি ৷ বরং মাণ্যুর ব্যতীত সকলের উপর 
জিহাদ ফরয করা হয়েছে। শক্তি না থাকলে ইসদাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হজ্ব তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 
কাজেই, জিহাদকে হজ্বের সাথে তুলনা করে “সামর্থ্য নেই" বলে দিয়ে ফরয জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ 
নেই। 


জিহাদের দৃষ্টান্ত রূপে শরীয়তে অনেক বিধান বিদ্যমান। যেমন: 

১. আত্মহত্যা হারাম; জীবন রক্ষা ফরয। জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক পরিমাণ খানা খাওয়া ফরয। তদ্রপ ঠান্ডা- 
গরমে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করা ফরয । যদি প্রয়োজনীয় 
খাবার ও পোশাক বিদ্যমান থাকে তাহলে তো ভালোই। আর যদি না থাকে তাহলে উপার্জনে সক্ষম হলে 
প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক উপার্জন করা ফরয । যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে না খেয়ে কিংবা ঠান্ডা-গরমে মারা 
যায় তাহলে আত্হত্যাকারী বলে গণ্য হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম। 

২. খণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধ করা ফরয । যদি ঝণ পরিশোধের প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকে তাহলে তো 
ভালোই। যদি পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকে তাহলে উপস্থিত যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আদায় করবে আর বাকিটার 
জন্য সম্পদ উপার্জন করবে । আর এই উপার্জন ফরয দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। 

৩. নিজের নাবালেগ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও গরীব পিতা মাতার ভরণ পোষণ ফরয । যদি সম্পদ থাকে তো ভালো। 
না থাকলে উপার্জন করা ফরয । 

৪. নিজের নিকটাত্বীয়দের মধ্যে যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। 
সম্পদ না থাকলে উপার্জন করতে হবে। 


এই সবগুলো মাসআলাতেই ব্যক্তির অক্ষমতার কারণে ফরয রহিত হয়ে যায়নি। কেননা, এই ফরযগুলোর 
সম্পর্ক সম্পদ থাকা না থাকার সাথে নয়। সম্পদ থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এগুলো ফরয। এ কারণেই তার 


উপর উপার্জন ফরয করা হয়েছে। 
৫৬ 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


জিহাদও ঠিক তেমনি। শক্তি থাকা না থাকার সাথে জিহাদ ফরয হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কিত নয়। 
জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। যদি উপস্থিত শক্তি না থাকে তাহলে ই"দাদ করে শক্তি সঞ্চয় করা ফরয কিন্তু হজ্ব 
তার ব্যতিক্রম । হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য উপস্থিত সামর্ঘ্য থাকা শর্ত। উপস্থিত সামর্থ্য না থাকলে হজ্ব ফরয নয়। 


এসব মাসআলা আহলে ইলমদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত । আমার এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে দলীল প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না। শুধু ফিকহের 
কিতাব থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 


ফতোয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে: 

০45এএ। ১০ ০0] 
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উপার্জনের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার: ফরয। আর তা হচ্ছে, নিজের ও নিজের পরিবার 
পরিজনের ভরণপোষণ, খণ পরিশোধ এবং অন্যান্য যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর বর্তায় তাদের 
ভরণপোষণের জন্য উপার্জন। ... তদ্রপ যদি তার দরিদ্র পিতা মাতা থাকে তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় 

ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করাও ফরয । “আল-খুলাসা' কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।” 


[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৪০৩] 


অন্যত্র বলা হয়েছে: 
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“এগারতম পরিচ্ছেদ “খানা ও তৎসংশ্লিষ্ট হালাল হারাম” সম্পর্কে: 
খাদ্যগ্রহণের হুকুম কয়েক প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার: ফরয । আর তা হচ্ছে, জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ । 
যদি খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহলে গুনাহগার হবে। ... খাদ্য সংকটে পতিত জীবনের 
আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য উপার্জন করা আবশ্যক । অন্যের কাছে 
সওয়াল করা তার জন্য জায়েয হবে না। ... আর যদি উপার্জনে সক্ষম না হয়, কিন্তু মানুষের দুয়ারে দুয়ারে 
গিয়ে চাইতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর এটিই ফরয । যদি মানুষের কাছে না গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহগার বলে গণ্য হবে।” 
[ফতোয়া আলমগীরি: ৫/৩৮৯, ৩৯২] 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


“তানভীরুল আবসার” এ বলা হয়েছে: 
১1৪) ০০ এটিকী| ২২৯৪ 09২৪4 ০০০০৪ এ। 


“জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য খাওয়া ফরয।” 


আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
-১1.১১]১ ১৯] ৪৪১৪ 3 59] এ আও 

“তন্রপ সতর ঢাকা এবং ঠান্ডা-গরম প্রতিহত করার মত পোশাকও ফরয ।” 
[ফতোয়া শামী: ৯/৪৮৮, কিতাবুল হজরী ওয়াল ইবাহা] 
জিহাদ হজ্বের মত নয়: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া: 
আল্লাহ তাআলা ইবনে তাইমিয়া রহ. কে জাযায়ে আজীম নসীব করুন, তিনি সাতশত বৎসর পূর্বেই ফতোয়া 
দিয়ে গেছেন: “জিহাদ হজ্বের মত নয়।' 
তিনি বলেন: 
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তরজমায় যাওয়ার আগে উনার বক্তব্টটা একটু বুঝে নিলে ভাল। 

তিনি আলোচনা করছিলেন, যদি রাষ্ট্রীয় পদগুলোর জন্য উপযুক্ত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহলে কী করা 
হবে? 
তিনি বলেন, এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো- উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত তাকে পদে নিয়োগ 
করা হবে। তবে লোকদের মাঝে ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে যথাসাধ্য, যাতে বর্তমানেও যতদুর সম্ভব 
নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যথাযথ আদায় হয়, এবং যাতে পরবর্তীতে যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তৈরী হয় যাদেরকে পদে 
নিয়োগ দেয়া যায়। আপাতত যদিও যোগ্য লোক না থাকার কারণে জরুরত বশত অযোগ্য লোককে নিয়োগ 
দেয়া হয়েছে, কিন্তু এর উপর বসে থাকলে দায়িত্ব আদায় হবে না। যথার্থ ইছলাহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 


এই ধরণের জরুরত ও অক্ষমতার হালত প্রসঙ্গে তিনি আরোও দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: 

এক. খণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি খণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে আপাতত যতটুকু পারে আদায় করবে, 
বাকিটার জন্য চেষ্টায় লেগে যাবে। 

দুই. সামর্থ্যের অভাবে জিহাদ সম্ভব না হলে ইনদাদ ফরয হবে। জরুরতের কারণে আপাতত জিহাদ বন্ধ 
রাখা হলেও এতেই দায়িত্ব মুক্তি নয়। ইন্দাদ করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


তিনি বলেন, কিন্তু হজ্ব এবং হজ্ব জাতীয় অন্যান্য বিধান এর ব্যতিক্রম । সেগুলো ফরয হওয়ার জন্য 
সামর্থ্য থাকা শর্ত। সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। যেহেতু ফরযই নয়, তাই সামর্থ্য না থাকলে সেগুলোর জন্য 
সামর্থ্য অর্জন করতে হবে না। 


এবার তরজমা লক্ষ্য করুন: 
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“জরুরতের কারণে যদিও অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া জায়েয, যখন সে উপস্থিত লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত হয়, তথাপি লোকজনের ইছলাহের যথার্থ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক, যাতে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বিষয়াদি 
সহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ তৈরি হয়। যেমন, দরিদ্র ব্যক্তির উপর খণ পরিশোধের 
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব, যদিও এই মুহুর্তে তার সামর্ঘের অধিক তার কাছে চাওয়া হবে না। এবং যেমন 
সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি 
গ্রহণ ফরয। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে। কিন্তু হজ্ব 
এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিধানের সামর্ঘ্যের বিষয়টা ভিন্ন। সেগুলোর ক্ষেত্রে সামর্থ্য অর্জন আবশ্যক নয়। কেননা, 
সেসব বিষয় সামর্থ্য না থাকলে ফরযই হয় না।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫১৯] 

এখানে তিনি শুধু হজ্ব নয়, বরং হজ্ব জাতীয় অন্য সকল বিধানের সাথেই জিহাদের পার্থক্যটা দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকা শর্ত নয়। সামর্থ্য না থাকলেও জিহাদ ফরয। তবে তখন 
হামলা করতে যাবে না, বরং ই"দাদ করবে। আর ই"্দাদ তখন এচ্ছিক কোন বিষয় নয়, বরং ফরয । 

কিন্তু হজ্ব ও তার সমগোত্রীয় বিধানসমূহ এর ব্যতিক্রম। সেগুলো সামর্থ্য না থাকলে ফরযও হয় না, 
সেগুলোর জন্য সামর্থ্য অর্জনও করতে হয় না। 


এই গেল প্রথম পয়েন্ট । এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসা যাক। 

দ্বিতীয় পয়েন্ট: 

জিহাদ ফরয করা হয়েছে কতগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরযই 
থেকে যাবে। 

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে রয়েছে: 

১. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা । কুফরের শক্তিকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া। কাফেরদেরকে হয়তো 
ইসলাম গ্রহণে নতুবা ইসলামী হুকুমতের অধীনে জিযিয়া দিয়ে বাস করতে বাধ্য করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন; 
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(আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীনআনুগত্য পূর্ণরূপে 
আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।) 
[আনফাল: ৩৯] 
তিনি আরোও ইরশাদ করেন: 
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(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে 
না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না 
তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে ।) 
[তাওবা: ২৯] 
ইমাম জাসসাস রহ.বলেন: 
১.3] 19352919515 এ 001 ০৩৯৩ ০৪৪৪ ০০৯০৪ 
“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান 
হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।” 
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫১২১] 


অতএব, যতক্ষণ না পর্যন্ত কুফরের শক্তি চুরমার হবে, সব কাফের হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা 
জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরয থেকে যাবে। 
এ কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এসে দাজ্জালকে হত্যার পর এবং ইঞ্জুষ মা*জুষ আল্লাহর গযবে 
পড়ে ধ্বংস হওয়ার পর যখন আর কোন কাফের থাকবে না, তখন আর জিহাদের প্রয়োজন পড়বে না। 
২. জিহাদ ফরয হওয়ার আরেকটি কারণ দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদেরকে কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত 
করা। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং এসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও 
শিশুদেরকে উদ্ধার করার জন্য, যারা বলছে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে" যার 
অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ 
করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ।” 
[নিসা: ৭৫] 
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অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত না হবে 
ততদিন পর্যন্তই জিহাদ ফরয থেকে যাবে। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি জিহাদ যে হজ্বের মত নয় তা স্পষ্ট। 


ইপ্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত দ্বিতীয় সংশয়ের নিরসন : 

দ্বিতীয় সংশয়টি ছিল: (ই"দাদ ব্যক্তিগত কোন কাজ নয় বরং তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব । বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের 
হাতে কোন রাষ্ট্র নেই, কাজেই সাধারণ মুসলমানের উপর ইন্দাদ ফরয নয়। মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্র 
আসবে তখন রাষ্ত্রীয়ভাবে ইদাদ করা হবে| এর আগ পর্যন্ত ইসদাদ ফরয নয়।) 


পূর্বোক্ত আলোচনার পর এ সংশয়ের ব্যাপারে আর বেশি কিছু আলোচনার দরকার হবে না আশাকরি। 
জিহাদ ফরয মেনে নেয়ার পর ই"দাদ ফরয না মানার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া যেসব আয়াত ও হাদিসে 
জিহাদ ও ই'দাদের আদেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোর কোথাও মুসলমানদের রাষ্ট্র থাকার শর্তে তা ফরয বলা 
হয়নি। নি:শর্তভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে আর মা"যুরদেরকে এ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার 
আদেশের মধ্যে সমগ্র উম্মাহই শামিল। রাষ্ট্র যাদের আছে তারা শামিল, রাষ্ট্র যাদের নেই তারা শামিল নয়- এমন 
ধরণের ভাগ করা শরীয়তের ব্যাপারে মনগড়া মন্তব্য ছাড়া কিছুই নয়। 


আল্লামা আলুসী রহ. বলেন: 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী "1১১০3 (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে 
সম্বোধন করা হয়েছে । কেননা, আদিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বটা সকলেরই ।” 
[রুহুল মাআ'নী: ৫/২২০] 

তাছাড়া মুসলমানদের রাষ্ট্র না থাকলে তো ই"দাদের দরকার আরো বেশি । কেননা, রাষ্ট্র থাকলে তো রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার ফরযটা আদায় হয়ে গেল। আর রাষ্ট্র না থাকলে তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও ইণদাদের দরকার, যেমন 
কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের জন্য ইস্দাদ দরকার । 

এ ছাড়াও ই"দাদের আদেশ আল্লাহ তাআলা যে জন্য দিয়েছেন তা কি পূর্ণ হয়ে গেছে?? আমরা কি বছরে 
একবার বা দু'বার কাফেরদের দেশে গিয়ে ইকদামী-আক্রমণাত্রক জিহাদ পরিচালনা করতে পারছি?? আমরা কি 
কাফেরদেরকে সদা সর্বদা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও শৌর্য বির্ষের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে পারছি?? আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কি বিজয়ী হয়ে গেছে? ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী ভূমি কি কাফেরদের কবল থেকে 
মুক্ত হয়ে গেছে? সমস্ত কাফের কি মুসলমান হয়ে গেছে? নাকি তারা জিযিয়া কবুল করে যিম্মি হয়ে গেছে? 

যদি এসব এখনোও না হয়ে থাকে তাহলে জিহাদ ও ইন্দাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল কীভাবে? 
এমতাবস্থায় কি জিহাদ ও ই”দাদ ফরয নয় বলে আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন? কুরআন হাদিসের কোথাও 
কি এমন উদ্ভট কথা আছে? 


ইন্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


যদি কুরআন হাদিসে না থেকে থাকে, যদি আইম্মায়ে কেরাম ফতোয়া না দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে এরপরও 
এমন ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণই মনগড়া নয় কি? 


আসলে এসব লোকের সমস্যা অন্য জায়গায় । তাদের মন মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে আছে শয়তানের ছড়ানো 
একটি ভিত্তিহীন আকীদা । সেটি হলো, “ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই।, 
নয়।? 
শুধু তাই নয়, আরো একদৌড় এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, “ইমাম ছাড়া জিহাদ নাজায়েয । দলীল দিয়েছেন: 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 
এরাা। এ! ২4১3 1523 ২9 
(তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।) 
[বাক্কারা: ১৯৫] 
আর বর্তমানে যেহেতু মুসলমানদের ইমাম নেই, কাজেই এখন জিহাদে যাওয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দেয়া। অতএব, বর্তমানে জিহাদ নাজায়েয । 
এই ধরণের আলেম যে শুধু নিজেরাই শয়তানের অনুসারি হয়ে পড়েছে তাই নয়, সমগ্র উম্মাহকেই তারা 
শয়তানের অনুসারি বানাতে চাচ্ছে। 
একটা কিচ্ছা মনে পড়ল। এক বানরের নাশকি ফাঁদে আটকে লেজ কাটা গেল। এখন সে নিজের খুঁত 
ঢাকতে অন্যান্য বানরকে একত্রিত করে লেজ কেটে ফেলার উপকারিতা বয়ান করল । তাদেরকে প্রস্তাব দিল, 
“আমি এই সব উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে আমার লেজ কেটে ফেলেছি। তোমরাও তোমাদের লেজ কেটে ফেল 
যাহোক, বানরের ফন্দি শেষে ধরা পড়ে গেল। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। 
এসব আলেমের অবস্থাও এমনি । নিজেরা যখন জিহাদ ত্যাগ করেছে, তখন নিজেদের অপরাধ ঢাকতে 
বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। অন্যদেরকেও তাদের মতো বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। 
তারা যেসব আয়াত দিয়ে জিহাদের বিপক্ষে দলীল দিচ্ছে, সেগুলোর সত্যিকার প্রয়োগক্ষেত্র দেখলেই 
এদের অজ্ঞতা আর চালাকি বুঝে এসে যাবে। যেমন পূর্বোক্ত আয়াতটির দিকেই আমরা তাকাই, আল্লাহ তাআলা 
এখানে কি বুঝাতে চাচ্ছেন? 
পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ: 
৩৮। ৩০ খু] 9119%-৯5 হর এ 145801980২9 এ। 4৮০ 19859 
(আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান- 
সুকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন-সুকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ।) 
অর্থাৎ তোমরা জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে থাক। জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে 
কৃপণতা করলে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। কেননা, এতে শক্র শক্তিশালী হয়ে তোমাদের 
উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। তারা তোমাদের দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস করবে । আর অর্থ সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও 
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ইহসানের পন্থা অবলম্বন কর। অর্থ খুব উত্তম ও ভালভাবে ব্যয় কর। এতে কোনরূপ কমতি ও ক্রুটি করো না। 
যারা এভাবে ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। 
হয়েছে। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। এতদিন আমরা আমাদের ক্ষেত খামারের খোঁজ খবর নিতে পারিনি 
জিহাদের ব্যস্ততার কারণে । এখন কিছুদিন জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারগুলো একটু দেখা-শুনা করা দরকার । 
সাহাবাদের যখন এই খেয়াল আসল তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন। সাবধান করে দিলেন, 
যদি জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত খামারে মনোনিবেশ কর, তাহলে তোমরা ধ্বংস মুখে পতিত হবে। 

হায়! যে আয়াতে জিহাদ ত্যাগ করাকে ধ্বংসের নামান্তর বলা হয়েছে, এরা এ আয়াতকেই জিহাদ ত্যাগের 
পক্ষে দলীল দিচ্ছে। এ আয়াত দিয়েই জিহাদকে নাজায়েয ফতোয়া দিচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন!! 


শয়তানের ওহী: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই: 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 
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(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি জীন ও মানব জাতীর মধ্য থেকে শয়তানদেরকে । 


তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। আপনার রব চাইলে তারা এরূপ 
করতে পারতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনায় পড়ে থাকতে দিন। আর কুমন্ত্রণা এ কারণে 
দেয় যে, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দ 
করে আর তারা যেসব অপকর্ম করার তা করতে থাকে ।) 

[আনআম:১১২-১১৩] 

দরবারী আলেমদের নিকট এই শয়তানরাই ওহী করেছে: “ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই। 


খণ্ডন: 
ইমাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জিহাদের আমীর নাকি খলিফাতুল মুসলিমীন? 

যদি জিহাদের আমীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরাও আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত । জিহাদের 
জন্য আমীর বানানো ওয়াজিব আমরাও বলি। জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব আমরাও বলি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
দ্বারা সফলতা আসবে না এতে আমরাও একমত । জিহাদের আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া 
ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করে এসেছি। 

তবে যদি বলা হয়, জিহাদের আমীর না থাকলে জিহাদই ফরয নয়” তাহলে এ কথা শরীয়ত বহির্ভূত । 
আমরা এর সাথে একমত নই । মসজিদের ইমাম না থাকলে ইমাম বানিয়ে নেয়া আবশ্যক তা ঠিক। কিন্তু ইমাম 
না থাকলে নামাযই ফরয নয়, এটা শরীয়ত বহির্ভূত কথা। 
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আর যদি ইমাম দ্বারা খলিফাতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, “খলিফাতুল মুসলিমীন 
ছাড়া জিহাদ নেই, এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? 
যদি বলা হয়, “জিহাদ ফরয, তবে জিহাদ করার জন্য আগে একজনকে খলিফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে নিতে 
হবে" তবে আমরা আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত যে, খলিফাতুল মুসলিমীন বানানো ওয়াজিব। 
কিন্তু খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ জায়েয হবে না, এ কথার সাথে আমরা একমত নই। কেননা, মুসলমানদের 
হয়তো খলিফা বানানোর সামর্থ্য থাকবে বা থাকবে না। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে খলিফা বানানো ছাড়া 
জিহাদ করা যাবে না কথাটা অযৌক্তিক । এতে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্টার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। 
খেলাফত প্রতিষ্টা এবং খলিফা বানানোর পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরণের মন্তব্য সুস্পষ্ট বাতিল না হয়ে 
পারে না। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খলিফা না বানানোটা মুসলমানদের জন্য গুনাহের কাজ। কিন্তু এই 
গুনাহের কারণে জিহাদ ছেড়ে আরেকটা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে এটা অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের কোন 
দলীলে এ কথা বলা হয়নি যে, জিহাদ জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা বানানো শর্ত। 

আর যদি উদ্দেশ্য হয়, 'খলিফা না থাকলে জিহাদ ফরযই হয় না" তাহলে এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত 
কথা। 


উপরোক্ত সংশয়গুলোর বিস্তারিত খণ্ডনে যাচ্ছি না। সংক্ষিপ্তাকারে শুধু কয়েকটি কথা বলব: 
এক) জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এসেছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদিসে জিহাদ 
ফরয বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত করা হয়নি। জিহাদ শুধু ইমামের দায়িত্ব বলা হয়নি। তবে 
ইমামের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে একটা দায়িত্ব হল জিহাদ করা। যদি ইমাম না থাকে বা থাকা সত্বেও জিহাদ না 
ইবনে কুদামা রহ. বলেন: 
২০০০৪ ১৯৪৭৪ ৬প৪12]| 00 €ন। ৮9০ ০ 0২৪০৮ ২০০০১ ০৬০৯ 0৩ ০১৮0৪ ০৪০০ 4০৭৬৯০ ০ই ৫০৭] ১৯৪৪ শি শি 2০03 
২05১20151০1 741 ৯958 এ প্এ্া 
“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে 
নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত 
নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের 
বন্টন স্থগিত রাখবে । ” 
[আল-মুগনী: ১০/৩৭৪] 
আর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম জিহাদে যেতে নিষেধ করে তাহলে তার নিষেধ 
প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যাওয়া ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য 
নেই। 


071 এত 9০৯১ ২৪৮০ ) 


“খালেকের নাফরমানীতে মাখলুকের কোন আনুগত্য নেই।” 
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ইমাম মুহাম্মদ রহ. “আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন: 
২1:০15784]1 9992 91 ২১১৮৪ 01 3০4৪ এ] 3১৯9 28 ১০ ১০ শিট এ 915 
“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ 
অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।” 
ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন: 
501 0411 ই! 0৯ তি এড এত 4৪4০৬ 01043 ১44০ ০৫৪ ০৬৪এ। ২০৬ অলী ২৯01 24501 এ এ] (এ ১০৮ 2০ ও 
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“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয । 
যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয । নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে 
যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।” 
[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮] 
মালিকী মাযহাবের কিতাব “ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক" এ বলা হয়েছে: 
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কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শক্র আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন 
কথা । ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের 
আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।” 
[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩] 


২.০ পি] 0০1০ ১১৯০১৮০৮১59] ১৮৯ ০০ ৬ ০৪ সি! ০০০০ ১৪। 4৪ শি! ৩৩ 
“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে 
সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।” 


[আল-মুহাল্লা;: ৭/৩০০] 


অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শক্র আক্রমণ করে বসলে 
আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা । আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের 
কোন মূল্য নেই। 
দুই) ইমাম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিতাল ব্যতীত তাকে হটানো সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল 
ফরয। যেমনটা হাদিসে এসেছে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-এক্যমত বিদ্যমান। 
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এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয হল 
কিভাবে ?? 


এই দুই মাসআলা থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে ইমাম থাকা না থাকার 
বা ইমাম আদেশ বা অনুমতি দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায়, প্রথম মাসআলাতে ইমাম নিষেধ 
করার পরও জিহাদ ফরয থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় মাসআলাতে ইমাম মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন 
ইমাম নেই, তখন এই মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হওয়ার কথা নয়। এ থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ 
স্বতন্ত্র একটা বিধান যার সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। শক্র আক্রমণ করে বসলেই জিহাদ ফরয হয়ে 
যায়। এ কারণেই ইমামের বাধা দেয়াটা তখন নাফরমানি বলে ধর্তব্য হবে । মুসলমানদের জন্য তার নিষেধ মান্য 
করা জায়েয হবে না। তার আদেশ অমান্য করা তখন ফরয । কিন্তু জিহাদ ছাড়ার কোন সুযোগ নেই। 

তদ্রপ ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হটানো ফরয। এই ফরযের সাথে ইমাম থাকা না থাকার কোন 
সম্পর্ক নেই। আর থাকবেই বা কেন? ইমাম তো নিয়োগ দেয়াই হয় মুসলমানদের দায়িত্বসমূহ যেন 
শংখলাবদ্ধভাবে আদায় করা যায়। দায়িত্বসমূহ আগেই ফরয হয়ে থাকে, ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় এ ফরয হয়ে 
থাকা দায়িত্বসমূহ জামাআতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখভাবে আদায় করার জন্য। ইমাম নিয়োগ দিলে তারপর ফরয হয়, 
এর আগে ফরয নয়- এমন নয়। 


তিন) নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত যেমন ইমামের সাথে খাছ নয় বরং সকল মুসলমানের উপর ফরয, জিহাদও 
তেমনই। তবে জিহাদ যেহেতু একটি ইজতেমায়ী আমল, একক ব্যক্তির মেহনতের দ্বারা সফলতা সম্ভব নয়, 
সেজন্য আমীর না থাকলে একজন আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব। 

চার) ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই কথাটা ইতিহাস থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 

১. তাতারীরা যখন আব্বাসী খলিফাকে শহীদ করে তখন ৬৫৭ হিজরী থেকে নিয়ে ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিন 
বছর মুসলমানদের কোন খলিফা ছিল না। কিন্তু এরপরও ওলামায়ে কেরাম তাতারীদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয 
ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কিতাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয 
হবে কেন, খলিফা তো নেই!? 

২. ভারতবর্ষ ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্বী রহ., কাসিম নানুতাবী রহ. 
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শামেলীর জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে 
কেন, খলিফা তো নেই!? 

৩. সায়্যদ আহমদ শহীদ রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ 
ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই? 

৪. আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিতাল হয়েছে পনের বছর। তখন তো কোন খলিফা ছিল না। আজ যারা 
বলছে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই, তারাই তো তখন আফগান জিহাদ নিয়ে গৌরব করত। কিন্তু আজ যখন 
আমেরিকার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তখন যেন শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে গেছে। 


৬৬ 
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যদি বলা হয়, তখন খলিফা না থাকলেও জিহাদের আমীর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের কোন আমীর 
নেই। 
উত্তরে বলবো: আমীর কি প্রতি ঘরে ঘরে থাকতে হবে? সারা দুনিয়াতে একজন থাকলে হবে না? আমাদের 
দেশের জিহাদের কাজ আমীর ছাড়া তো আর হচ্ছে না। আনসারুল ইসলাম আলকায়েদার শাখা, আর আলকায়েদা 
তালেবানদের হাতে বাইয়াত। তাদের নেতৃত্ে সারা দুনিয়াতে জিহাদ চলছে। এটা কি যথেষ্ট নয়? না কি প্রত্যেক 
অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর লাগবে? শরীয়ত কি বলে? বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন থেকে মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে 
না এক আমীরের অধীনে এঁক্যবদ্ধ থাকতে? 19856 ১ 15০ 4। ৯১ 1৯১+০।$ (তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর 
রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভেদ করো না।) এর কি অর্থ? 

আর যদি তালেবানদের অধীনে জিহাদ পছন্দ না হয় তাহলে কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? অন্য কাউকে 
আমীর বানিয়ে জিহাদ করা কি ফরয হবে না? তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হক জিহাদি 
তানজীম বিদ্যমান থাকার পরও কোন ওযর ব্যতীত তার সাথে মিলিত না হয়ে নতুন তানজীম খোলে মুসলমানদের 
মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার বৈধতা শরীয়ত দেয় কি'না? 
সংশয়: 
এখানে একটা সংশয় আসতে পারে- আমাদের দেশে যারা বর্তমান শাসকদেরকে মুরতাদ মনে করে না তারা 
যদি জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাহলে এটা তাদের দোষ নয়। কারণ, তাদের কাছে যেহেতু এরা মুরতাদ হওয়া 
পরিষ্কার নয়, তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে কী হিসেবে? 
জিহাদ কি শুধু আমাদের দেশেই ফরয না আমাদের দেশের বাহিরেও ফরয? আরাকানে কি জিহাদ ফরয নয়? 
শামে কি জিহাদ ফরয নয়? ইরাকে কি জিহাদ ফরয নয়? আফগানে কি জিহাদ ফরয নয়? কাশ্মীরে কি জিহাদ 
ফরয নয়? মুসলমানদের যে সমস্ত দেশ কাফেররা দখল করে নিয়েছে সেগুলো উদ্ধার করা কি ফরয নয়? যেসব 
জিহাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেই কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? 

আসলে এসব কিছুই নয়। জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নেই সেটাই বড় কথা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে জানিয়েছেন: 

(98551ী। 86154581055 বি শি 1 2৫ এ 84০ 411542 651 19510 59) 

(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের 
হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, “বসে থাক তোমরা বসে থাকা 
লোকদের সাথে ।”) 
তাওবা: ৪৬] 
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অধিকন্তু আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক হওয়ার কারণ তো শুধু এটাই নয় যে, 
তারা মুরতাদ । আরো তো কারণ আছে। 
আমাদের দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল আবশ্যক যে কারণে: 
১. তারা অনেক কারণে মুরতাদ । এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল- 
(ক) রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করা, আল্লাহ্‌ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত আইন দিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালনা করা। 
(খ) আন্তর্জাতিক কুফরী আইনকে মেনে নেয়া । 
(গ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগীতা করা...ইত্যাদী। 
আর মুরতাদদেরকে কতল করা ফরয । যে বাহিনী মুরতাদদের পক্ষ নেবে সেও মুরতাদের হুকুমে চলে যাবে। 
২. তারা ২.০ ২20০, যারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান আদায় করতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছে যেগুলো কিতাল করা ছাড়া তাদের থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। অথচ শরীয়তের একটা ফরয বা 
ওয়াজিব বিধান কিংবা শাআয়েরে দ্বীনের কোন একটাকে (যেমন-আযান) আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তার 
বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হয়ে যায়। 
৩. তারা জিহাদ, হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের প্রায় সকল বিধান বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না এবং তাদেরকে 
হটানো ব্যাতীত সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভবও নয়। 

যদি কোন সংঘবদ্ধ জামাত কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে এমনভাবে লিপ্ত 


হয় যে, কিতাল করা ব্যতীত তাদের থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত জামাতের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয । চাই উক্ত জামাত সাধারণ জনগণ হোক 
বা সরকারী বাহিনী হোক ৷ এই ধরণের জামাতকে “মুমতানে”” জামাত বলে। 

তদ্রপ কোন ব্যক্তি যদি কোন ফরয বিধান তরক করতে থাকে কিংবা কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাতে 
অটল থাকে এবং তার একটা বাহিনী থাকে যার শক্তিতে সে এই নাফরমানিতে চলতে থাকে যাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করা ব্যতীত তার থেকে উক্ত ফরয আদায় করা কিংবা উক্ত গুনাহ থেকে তাকে বিরত রাখা সম্ভব না 
হয় তাহলে উক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয । এই ধরণের ব্যক্তি ও জামাতকেও “মুমতানে”” বলে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: 
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-81.2151511 018১1৯ 
“কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্ব আদায়ে অস্বীকৃতি 
জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া 
থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা 


৬৮ 


ইপ্দাদ: একটি ভুলে যাওয়া ফরয 


কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও 
দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে 
কারো কোন ওযর ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত 
যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও - আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে - 
তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই ।” 
[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩] 


ইমাম জাসসাস (রাহ.) বলেন- 
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“বাকি সকল গোনাহ যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা শাস্তির ধমকি দিয়েছেন কোন লোক যখন তাতে প্রকাশ্যে 
লিপ্ত হয় এবং তাতে অবিচল থাকে তখন তার হুকুম এমনই হওয়া চাই। আর যদি মুমতানে' হয় - এর ব্যাখ্যা 
পূর্বে বলা হয়েছে - তবে সে এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 
এথেকে বিরত থাকে ।... তদ্রপ এসব জালেম এবং ট্যাক্স আদায় কারী যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নেয় 


যখন তারা মুমতানে" হয়ে যায় তখন সকল মুসলমানের উপর ফরয তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে 
হত্যা করা। ... তদ্রুপ তার অনুসারী এবং সহযোগীদেরকেও যাদের দ্বারা সে লোকজনের সম্পদ নিতে সমর্থ্য 
হয়।” 

| আহকামুল কুরআনঃ ১/৫৭২] 


যখন কোন গুনাহে লিপ্ত হলে যা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি করে বা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ নিলে 
_ অথচ সম্পদ একটি দুনিয়াবী বিষয় যা চলে গেলেও ব্যক্তির দ্বীনের কোন ক্ষতি হয় না - তাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করা এবং তাদেরকে হত্যা করা ফরয হয়ে যায়, তখন আপনি জিহাদের মতো ফরয বিধান - যা দ্বীন 
হেফাজতের একমাত্র ব্যবস্থা - তার তরককারী বরং তাতে বাধা দানকারীদের ব্যাপারে কী বলবেন ?! 

যদি বল- না, ফরয নয় ; তাহলে বলব- আল্লাহ্‌ তাআলার দ্বীনের ব্যাপারে তোমার চেয়ে মুর্খ দুনিয়াতে 
নেই। 
বরং উক্ত মূলনীতির আলোকে জিহাদ এবং অন্যান্য শরয়ী বিধান পালনে বাধা দান করায় দুই দিক থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল ফরয _ 
এক) তারা নিজেরা এসব বিধান পালন পরিত্যাগ করার কারণে। এটা একটা নাফরমানী যাতে তারা তাদের পূর্ণ 
শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে। 
দুই) অন্যদেরকে বাধা দেয়ার কারণে । এতেও তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অটল-অবিচল রয়েছে। 


৬৯ 


এ উভয় কারণে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। 


অতএব, এই মুহুর্তে ফুকাহায়ে কেরামের এঁক্যমতে এসব তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে কিতাল ফরয । 


শেষ কথা: 
জিহাদ ও ই"দাদ সংশয় সন্দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সহীহ জিহাদ শুধু সেই বুঝতে পারে 
যার উপর আল্লাহ তাআলার খাছ রহমত হয়। ই'দাদের ব্যাপারে আমারও কিছু সংশয় ছিল। আর থাকাটাই 
স্বাভাবিক, যেহেতু আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত সহীহ জিহাদের আলোচনা হয় না। আর আমরা 
জিহাদের ময়দান থেকেও দূরে । আল্লাহ তাআলার খাছ রহমতে আস্তে আস্তে সেগুলো দূর হয়েছে। অনেক কিছুর 
হাকিকত-স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 
ইনদাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দীর্ঘ দিন ধরেই এ ব্যাপারে কিছু লিখার ইচ্ছা ছিল। 
আল্লাহ তাআলা এ আকাংখা পূর্ণ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু মেহনত করার তাওফীক দিয়েছেন। এই 
ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লিখার সুযোগ দিয়েছেন। তবে আমি আমার এ পুস্তিকাকে চুড়ান্ত বলে দাবি করি না। ই"দাদের 
ব্যাপারে যৎসামান্যই আমি পেশ করতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা হয়তো তাঁর কোন বান্দাকে মনোনীত করবেন, 
যার হাতে এ সংক্রান্ত সবগুলো বিষয় পূর্ণতা লাভ করবে। 
পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই সামান্য মেহনতকে কবুল করেন। জিহাদ ও 
ইন্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত সংশয়গুলোর নিরসনে একে একটি ওসীলা বানান। জিহাদি কাফেলার চলার পথের 
সহায়ক বানান। আমার নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন! 
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